রামমোহন 
॥ স্থিতঃ সর্বোন্পতেনোবীং ক্রাস্তা মেরুরিবাত্মনঃ ॥ 
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সা ৫ টো 


"স্বাধীনতার শক্র ও স্বেচ্ছাতস্থের মিবরা কোনদিন, জমী হয় নাই 


'. এবং শেষ পধও কোনদিন জয়ী হইবেও লা ।”--রামমোহন রায়। 





এগ, বাগচি 


জিজ্ঞাসা; কলিকাতা 


প্রথম প্রকাশ 
ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 


০- জিজ্ঞাসা 
প্রকাশক কর্তৃক সর্বন্বত্সংরক্ষিত 


প্রচ্ছদ 
শ্ীশ্ববীব সেন 


প্রকাশক শ্রাশ্রশকুমাব কুণ্ড 
জিজ্ঞাসা 
১৩৩এ, রাসবিহারী আভিনিউ, কলিকাঁতা-২৯ 
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা ৯ 
মু্দাকর শ্রীইন্্রজিৎ পোদ্দার 
শ্ীগোপাল প্রেস 
১২১, রাজ! দীনেন্তর স্ত্রী, কলিকাতা-৪ 


॥ উৎসর্গ ॥ 


রাজ। রামমোহন রায়ের 
চিন্তা-ভাবনার উত্তরাধিকারী 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ও 
আচাধ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 
পুণ্য স্মৃতিতে । 


ভারতের উপ-্রাষ্্রপতি 
ডক্টুব সর্বপল্লী রাধাকৃঞ্ণণের প্রশস্তি 


শীত পাপী | পিসী পিপপীপিক | পাশে স্পা পপি পি পদে পিপিপি পাপ পপপীাপ পপির | শপ পিটিশ তেরি পিসি পপ 
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॥ ভুমিকা ॥ 


বনেদী বাড়ির বৈঠকখানার দেওয়ালে টাঙানে। থাকে সাত পুরুষের 
বড় বড় সব “অয়েল-পোর্টিং। মলিন ও বিবর্ণ উর্ণনাভতস্ত-আচ্ছন্ন সেই 
ছবিগুলির অন্তরালে যে অতীত--তাকে চেনা যায় ন, জানা যায় ন।। 
সেই সব “সাতমহলা ভবনে" তাকে চেনবার কৌতৃহলও জাগে না। কে 
তীরা, কি ছিলেন তীরা--তা জানবার জন্ত আগ্রহ নেই তাদের বংশধরদের । 
তাদের কাছে সে-সব পূর্বগামীর! কেবল ফ্রেমে-আঁটা ছবিই--শুধু পটে লিখ" ; 
তাদের মূল্য বা মধাদা তার বেশি নয়। 

রামমোহন রায়ের যুগে ভারতবর্ ছিল এ-দেশের অধিকাংশ লোকেরই 
কাঁছে এমনি ফ্রেমে-আট! ধূলি-ধূপর ছবির মতন--অস্পষ্ট, অপরিচ্ছন্ন, অক্ষানা ; 
স্বদেশের সংস্কৃতির সত্য মুল্য সম্পর্কে কোনে। ধারণাঠ ছিল ন।। ইতিহাসের 
ভিত্তিগাত্র থেকে ফেমেতআটা সেই ছবি গ্রথম টেনে নীমালেন রামমোহন ; 
সংস্গার করলেন, নতুন রং লাগালেন, তার ফ্রেম পালটালেন-ব্ধপান্তর, 
নবজন্মলাভ হোল তাঁর তাঁর হাতে । বামমোহনের পারণভাবনার মধ্য 
দিয়েই, তাঁর দৃ্টিপথেই এদেশ প্রথম পারল জানতে তাঁর প্রাচীন এঁতিহা, 
পেল দেখতে তাঁর ভবিষ্যৎ দপ। 

এ-দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক রামমোহন 1 ঞ্ঞাই অনেকের মনে 
এই ধারণা আজও বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, তিনি ভারতবর্ধকে 6 010912812139 
করতে চেয়েছিলেন । এমন কি গান্ধিজী পধন্ত সেই ধারণার বশবর্তা ছিলেন। 
এ-ধারণ। একেবারে ভুল । আলে রামমোহন ফ্রেমে-ত্মাটা ছবির ভারতবর্ষকে 
£ঢ10:07681015€” নয়, 12009610156? করতে চেয়েছিলেন- চেয়েছিলেন ভার 
চিন্তা ও কর্মকে গোস্পদ্দ থেকে মহাসমুদ্রাভিমুখে নিয়ে যেতে । তার সমণ্ত 
পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, স্বোপাঁজিত সম্পদ এবং কর্মশক্তি তিনি নিয়োগ করেছিলেন 
এই একটিমাজ্র কাজে । আধুনিক ভারতের লষ্টা রামমোহনের প্রকৃত মহিম। 
এইখানেই । এইটিই তার সত্য পরিচয় । 


ক সা ক জরি জাত তত 


রামমোহনের মৃত্যুর পর আমরা পুরো একটি শতাব্বী এবং তার পরে 
আরে পঁচিশটি বছর অতিক্রম করেছি। এই স্থ্দূর কালের ব্যবধানে ও 
এ-ফুগের নতুন পরিপ্রেক্ষিতে, রামমোহনের ধ্যান-ধারণার ও ভারতে মহাঁজাতি 
গঠনে তার সর্বাতুক কর্মপ্রয়াসের নবমূল্যনিরূপণের সময় আজ উপনীত । 
সে শুধু আমাদের পিতৃঞ্খণ পরিশোধের জন্য নয়--আমাদের বর্তমান সংগঠন ও 
ভবিষ্যৎ স্ষ্টির জন্যও একাস্ত করণীয় । 

“দেবতার দীপ হস্তে” ধাঁদের আবির্ভাব হয় দেশে দেশে যুগে যুগে, তাদের 
যথার্থ জীবন-চরিত রচনা বড কঠিন। ইতিহীস-সচেতন মন এবং স্বচ্ছ গভীর 
দৃষ্টি ব্যতীত তাদের জীবনে অনুপ্রবেশ ছুঃসাধ্য। রামমোহনও আজ 
আমাদের দেশে অনেকেরই কাছে পটে-আঁকা ফ্রেমে-আটা হয়ে আছেন । 
তাই তার প্রকৃত পরিচয় আজও আমরা সম্পূণ পাইনি। তাই তাকে 
আমর! খণ্ডিতরূপে দেখেছি । তাঁকে আমরা ভুল বুঝেছি । তাঁকে আমরা 
তুল বুঝিয়েছি। “ঘোর-তিমির-ঘন? অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষুদ্র 
গণ্ডী অতিক্রম করে 'ভারত-পথিক' রামমোহন কিভাবে বিশ্বপথিক রামমোহনে 
উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তা না জানলে, তা বুঝতে না পারলে রামমোহনকে জান! 
আমাদের সম্পূর্ণ হবে না, সত্য হবে না। 

আশার কথা, সাম্প্রতিক কালে আবার নতুন করে রামমৌহন-চা শুরু 
হয়েছে । ভারত সরকার তাদের প্রকীশন বিভাগ থেকে /3510%75 ০1 
4776 1574) পায়ে ইংরেজি ভাষায় ভারতের বরপুত্রগণের জীবনী প্রণয়নের 
যে ব্যবস্থা করেছেন, তার সর্বাগ্রে থাকবে রামমৌহনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী । 
একজন বাঙীলিই এই চরিত-কথা রচনার ভার পেয়েছেন। বাংল দেশে 
ধীরা রীমমোহনের বিপুল কর্মকৃতি, বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং মহাঁন্‌ চরিত্রকে 
জাতীয় এবং আত্তর্জাতিক পটভূমিকায় উপস্থিত করবাঁর কাজে অধুন! অগ্রণী, 
তাদের মধ্যে শ্ীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীধোগানন্দ দাসের নাম উল্লেখ 
করতেই হবে। তাঁদের এ-কাজের ভিত্তি অনেক ক্ষেত্রেই রচনা করে গিয়েছেন 
পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদিও প্রভাতবাবুর ও যোগানন্দবাবুর 
বিচার ও সিদ্ধান্ত তার থেকে স্বতন্ত্ব। তার কারণ গবেষকের অতুলনীয় নিষ্ঠা 
সত্বেও ব্রজেন্ত্রনাথ ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়েছিলেন কয়েকটি অভিসন্ধিপবায়ণ 


লয় 


বন্ধুদের দ্বারা । নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
ব্রজেন্দ্রনাথের অকাল-মৃত্যু না ঘটলে তিনি তার তুল বুঝতে পারতেন এবং তা 
সংশোধন করতেন ৷ তার সে শক্তি ছিল। এদেরও আগে শ্রাগিবিজাশঙ্কর 
রায়চৌধুরী আচাধ ব্রজেন্দ্রনীথ শীল মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রামমোহন 
সন্বদ্ধে বিশিষ্ট চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন নান! লেখায়। তার কাছে কিন্ত 
আমাদের আরও অনেক বেশি প্রাপ্য ছিল। 

তারপর এসেছেন এই গ্রস্থ-রচয়িতা শ্রীমণি বাঁগচি--ধিনি ইতোঁমধোই 
বাংলা জীবনীনাহিত্যক্ষেত্রে আপনার আসন রচনা করেছেন । নিরলঙ্কীর 
বণনাভঙ্গীতে তার জীবন-কথাগুলি স্থপাঠ্য ও স্থখপাঠ্য। তার "রামমোহন' 
সেই চিরাচরিত চরিত-কথ| নয়--যা নিয়ে আমি কিছুদিন আগে অন্বত্র 
আলোচন৷ করেছিলাম তার “বিগ্ভাসাগর? প্রসঙ্গে । তার 'রামমোহন' রাজা 
বামমোহন.রায়ের জীবন-ভাম্ত, তাঁর ভাঁবনা-ধাঁরণ ও কশ্রগ্রয়াসের নিরুচ্্ব সিত 
ব্যাখ্যাঁন ও বিশ্লেষণ। সে-বিশ্লেষণ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ না হয়েও বিশেষ উল্লেখ্য । 
রামম়োহনের মহোচ্চ মৃতিটিকে তিনি স্থাপিত করেছেন আমাদের সামনে । 
সে-মৃতি ইতিহাসের কষ্টিপাথরে একে রেখেছে চিরদিনের জঙ্তা তার সোনার 
রেখা । 

শিক্ষাপ্রচারে, ধর্স ও সমাজসংস্কারে, রাষ্টনীতিক্ষেত্রে রামমোহন কি 
করেছিলেন, কি করতে চেয়েছিলেন, সে-সব জান। কথাঁকেই মণিবাবু ভাল করে 
বেশ স্বল্নপরিলরে, চমৎকার সাজিয়ে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন । কিন্তু 
যে-কথা অনেকেরই জান। নেই, তা হোল বাঁমমোহনের রাজনৈতিক চিন্তার 
ও চেতনার উদার মীনবিকত। আন্তঃরাষ্ট বিশ্বমৈত্রী স্থাপনার বিরাট 
পরিকল্পনা--আঁজ থেকে একশে। সাতাশ বছর আগে। শুধু ধর্মসংস্কারক 
মৃতিতে নয়, স্বাধীনতার চিরস্হাদ এব” স্বেচ্ছাতন্ত্র ও দাসত্বের চিরশত্ররূপে 
রামমোহনের নাম তার জীবিতকালেই পূথিবীর প্রান্থংসীম। পর্যস্ত ছড়িয়ে 
পড়েছিল। তিনি এশিয়ার প্রথম আস্তর্জীতিক মানষ-- তিনি বিশ্বমানবের 
বন্ধু, আত্মার আত্মীয় । শ্রীমণি বাগচির এই বইপানিতে রামমোহনের সেই 


পরিচয়ই দীপ্যমান | 
অম্ল হোম 


ধাহাদের সর্বসংস্কারমুক্ত জীবনচেতনায় উনবিংশ শতকের নবজাগরণের 
ইতিহাস উদ্ভাসিত , করে, জ্ঞানে এবং মন্ধত্যত্থে দীক্ষা দিয়। বাঙালিকে ধাহাবা! 
সমুন্নত হইবার নির্দেশ দিয়াছেন, সেইসব বরণীয় বাঁঙালি-প্রধানদের জীবনের 
মর্মবাঁণীকে নৃতন করিয়া! পরিবেশন করিবার একটি স্থমহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন “জিজ্ঞাসা” । এই সঙ্বপ্লিত আয়োজনের প্রথম পরবে রামমোহন" 
প্রকাশিত হইল । 

রামমোহনের সাধনার শে উত্তরাধিকারী মহধি দেবেন্ুনাথ বলিষা- 
ছিলেন ঃ “এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজ! রামমোহন বায়” ইহার অনেক 
পরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন “দেশবাঁংসল্যের প্রথম নেত। রামমোহন |” তারপর 
এই শতাঁবীর প্রারস্তে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুন্ধচিত্তে বলিলেন £ “এখনও রাঁমমোহনেক 
সতা পবিচয় দেশের লোঁকের কাঁছে অসম্পূর্ণ ।” প্রধাঁনতঃ এই উল্কি তিনগীই 
আমাকে এই গ্রস্থথানি লিখিতে প্রেরণা যোগাইয়ীছে । 

আমার এই প্রেরণাকে পরিচ্ছন্নভাবে বপাধিত করিয। তুলিবার জহর 
'জিজ্ঞাসা'-র শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ডকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই | এই গ্রন্থ 
বচনায় আমাকে নানাভাবে পরামর্শ দিযাছেন বন্ধুবর শ্রীনির্দলকুমার ঘোষ এব' 
এই গ্রস্থের ভূমিক। লিখিয়! দিয়াছেন আমার পরম হিতৈষী শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমল হোম 
মহাশষ। উহাদের উভয়ের নিকট কুতজ্ঞত প্রকাশ বাহুল্য মাত্র । 
৪1২বি, বাঁজেন্দ্রলাল স্্রাট, মণি বাগণ্চি 

কলিকাতা-৬ 


॥ স্বৃতি-তর্পণ ॥ 
আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 


মহাজাগতিক আবর্তনের ফলে একটি স্মরণীয় বিধান পুনধার আমাদে « 
নিকট উপস্থিত হইয়াছে । হৃদয়হীন প্রকৃতি কালচক্রের গতিতে অশ্কহান 
বিস্তারে প্রসারিত। শস্তে ও পুষ্পে খতু-উত্সব পুনরাঁবতিত হয়। গলিত 
স্বর্ণের বর্ণপ্রভায়, আকাশের স্থদুরবিস্তারী নীলিমায়,। জ্যোত্সালৌকে ও 
রাত্রির রহস্তে প্রকৃতি অফুরন্ত ও পুননব।। প্ররুতির এই দৃশ্যপটের সম্মুথে 
মান্থযের অবস্থিতি ছায়ার মতে! | তাহার মানবিক মৌলিক সত্ত। নিশ্চিহ 
পরিণতিতে বিলুপ্ত । প্রকৃতির ভোজপভায় মান্ষ অনাহুত আগন্তক । 

মহাকালের সমারোহে মাষ অনিমন্ধিত, ক্রর প্রত্যাধ্যানের আদ।|তই 
তাহার বিধিলিপি। এক অন্ধ অবশ্য নিয়তির বেদীর সম্মুখে মানষ বলিম্ব রূপ 
উপস্থিত । কিন্ত তাহার চিন্ত!। ও কল্পন। কালের মীমানা অতিক্রম করিয়। 
প্রসারিত। আমাদের সৌরমগ্ডলের প্রান্তনীম! ছাড়াহয়। ষে অগণি৩ জগৎ 
পরিব্যাপ্ত, তাহার অস্পষ্ট আভাস আমর! পাই । মৃত্যুর নিস্তবূতা আমর: 
অন্থরের নিঃসঙ্গ একাঁকীত্বে অনভব করি । আর সেহ সঙ্গে উপলব্ধি কন্রি 
স্বকীয় সত্তার সম্প্রসারণ ; ভঙ্গুর মাটির অস্তিত্ব উত্তরণ করিয়া! সভার এই যাত্রা । 
মৃত্যুর করুণ ও আশ্চর্য পবিত্রতা এক অব্যক্ত বেদনাবিধুর সৌম্য প্রশাস্থিতে 
তাহার মনোজগৎ আচ্ছন্ন করিয়। দেয়। অবশ্ন্তাবী ধ্বংসের সন্মুধীন দাড়াইয়। 
মাস্থুষ অর্ধ কৌতৃহলে অর্ধ উংস্থক্যে প্রকৃতির হুসম্পূর্ণ আত্মন্বাতস্ত্য অবলোকন 
করে। প্রকৃতির সঙ্গে শরিকানায় আবদ্ধ মানুষ জীবন ও মৃত্যুর খেলায় 
প্রবৃতত। অমরত্তের আবরণে মানধষ আপনাকে আবৃত করিয়! তোলে । 
জোয়ার-ভাটা এবং খতু-পরিবর্তনের নিশ্চয়তাঁর মতোই» শ্রদ্ধ! ও অশ্রজলে 
বিধৌত হুইয়। মীন্গষের আত্মত্যাগ তাহার আনন্দ ও দুঃখের উদ্বেলতা বারে 
বারেই পৃথিবীতে দেখ! দেয়। প্রকৃতি ও মানুষের এই পারস্পরিক সন্বন্ধের 


বার 
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ছারা উদ্ব,দ্ধ অমরত্বে, যাহা ্রক্কৃতিকে প্রাণবাঁন এবং মনুঘকে প্রকৃতিস্থ 
করিয়াছে, সেই অমরত্বের সৌরমগ্ুলে, জাতি হিসাবে আমাদের স্থান কোথায় ? 
মহামানবের আনন্দৌৎসব, পবিত্র আঁচার-অনুষ্ঠান আমরা কতটা পাঁলন 
করিয়াছি? ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষদের স্ৃতিপবিজ্র মন্দির আমাদের কৈ ? 

হে ভারতবর্ষ ! তীর্থপরিক্রমা ও দেববিগ্রহে অধ্যুষিত দেশ! তৃষারতীর্থ 
হিমালয়ে এবং কলমক্দ্রিত নীলাম্বতে তুমি দেবতাত্মার সন্ধানেই রত। এই 
ছুই মহান্‌ অস্তিত্বের নিকট মান্তষ আত্মবিমুঢ, তাহার অন্য সব কিছুই এক 
লুঘর অবলুপ্চিতে বিলীন । আমাদের অন্তরের আকুতি সেই সর্বত্র বিরাজমান 
মহান্‌ সত্তার জন্,-ধাহাঁর প্রয়োজন নাই কোনে! মন্দিরের, কোনো তীর্থের | 
সমুদ্র, আকাঁশ ও পর্বতে ইতিহাসের চিহ্ন পড়ে না। ভারতবধে মান্রষেব 
স্বতিসৌধও নাই। অসংখ্য বংশপরম্পরাঁয় এই দেশে মান্টষ জীবন-তীর্থ 
পরিক্রম। করিয়া মহাঁকীলে বিলীন হইয়! গিয়াছে । সময়ের দরান্ত হইতে 
তাহাদের বাণীর অন্পষ্ট সাঁড়া পাই মাত্র । কালের ঘূর্ণাবর্তে ব্যক্তির স্বাত্্া 
অবলুপ্ঠ ; অচেতন সর্বব্যাধ্িতে মানের সত্তাও বিলীন। হে ভারতবর্ষ! 
অবতার ও লীলার ভূমি! অজম্্র অতিমানব ও অপমানবদের ম্মরণার্থে 
তুমি অগণিত তীর্থের কৃষ্টি করিয়াছ। ইহারাই ভাঁরতবর্কে গ্রাস করিয়। 
রহিয়াছে । 

একবার আমি সভ্যতার অন্যতম কেন্ত্রপীঠ রোমে ব্রক্ষণ্যঘভ্যতার প্রতি- 
নিধিবপে যোগ দেওয়ার গৌরবময় সুযোগ পাইয়াছিলাম। বন্ধুগণ, আজ 
আমি বর্তমান ভারতের নব্যন্তায়ের উদ্গাঁতার স্বৃতিমন্দিরের সম্মুখে দীড়াইয়া, 
সেই রোমক সভ্যতাঁর বাণী উচ্চারণ করিতেছি, সেই রীতি-পদ্ধতির কথা 
বলিতেছি, যাহাঁর অগ্রশীলন ব্যক্তিকে বিশ্ববোধে উদ্ধদ্ধ করে, সসীমকে অসীমে 
প্রতি করে, ইতিহাসপ্রশিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে চিরন্তনী প্ররুতির পৌন:পুনিক 
'আবতনের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে, স্থৃতি-অঞ্ুলির জন্য পুণ্যতিথি উদ্যাপন করে, 
অতীত মহাঁপুরুষদের বীয ও তপঃসিদ্ধ অমরত্ব স্থযোদয় ও স্যীস্তের রাগমণ্ডিত 
স্ষমায় আপন অন্তরে অন্ভব করে; এই অন্থশীলন ষে অনুভূতির উদ্রেক 
কবে, তাহার প্রকাশের ভাষা! নাই, অশ্র-বৈদগ্ধ্েরও অপেক্ষা গভীরতর সেই 
অনুভূতি । 


তের 


সমুদ্র ও মহাশৃন্তের সান্নিধ্য যেমম আমাদের প্রকৃতির নিকট হইতে 
প্রাণরস আহরণ করিবার সাহায্য করে, অতীত মহাপুরুষদের জীবনস্বৃতিও 
মান্গষকে তেমনি মহাকালের বিবর্তনের অংশভাগী হইতে সহায়ত করিয়া 
থাকে । মমরমুত্তি, তৈলচিত্র এবং স্থৃতিস্তম্তের মাধামে স্মরণতিথির পুণ্য 
অনুষ্ঠানের দ্বার! পাশ্চাত্য নগরীগুলি মহামীনবদের নিকট প্রাপ্ত নবজীবনের 
বাণী আবৃত্তি করিয়! থাকে । 

মাঁপাই নগরীর প্রতিষ্ঠার আডাই হাঁজার বৎসর পৃতি উপলক্ষে যে 
অনুষ্ঠান হয়, আমি সেখানে ইতিহাসের এক সনাতন পরিণতি লক্ষ করিয়া 
ছিলাম। পঁচিশ শতাব্দীর ইতিহাস আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন এক মাসে, 
এক সপ্তাহে, বা এক মুহত্তে উন্মোচিত হইয়! গেল ! আবালবুদ্ধব ণিতা সোৎস্থক 
উদ্দীপনায় অতীতের পুনরুজ্জীবন যেন প্রত্যক্ষ করিতে পারিল। 

ভ্রাতমণ্ডলি, আমাদের অধ্যাজ্মজীবনের জন্মদাতা যিনি, আজ তাহার 
স্বতিমন্দিরের বেদীমূলে সমবেত হইয়৷ আপনাদের নিকট অশ্করোধ করিতেছি, 
আপনারা সেই নবজাগরণের গোপন মন্ত্রটি শিখিয়া লউন। ইতিহাসের যাহ। 
অবিনশ্বর তাহার অনুকরণে, জাতির ধাহাব। বীর, ধাহার। আম্মমেধী ধাহার। 
সন্ত, তাভাদের স্মৃতিবক্ষার্থে নূতন নৃতন তীর্থ ও তীর্থ-পরিক্রম। প্রবত্তিত কক্চন। 

বিধাতার অমোঘ বিধান ইহাই । স্ব ত্রিস্টলে রাজার সমাধি আমাদের 
সেই নির্দেশই দিতেছে । কে জানিতে সপ্ধধি নক্ষত্রের আলোতে ঝঞ্ধাক্ষবধ 
সেই শ্বেতদ্বীপে এক নৃতন ভীর্থযাত্রীর সমাধি স্বাপিত হইবে? কিন্তু তাহা 
হইয়াছে , শত শত ভারতীয় নরনাবরী সেখানে গিয়। শরন্ধার্থ্য নিবেদন করিয়। 
আসিয়াছে । নিস্তরঙ্গ জীবন সেখানে স্ব হইয়া আছে । শুধু এই সমাধির 
চারিপাশে তণে নবাঙ্কুরের চেতনা ; আর সেহ পাষাণ আবরণের ভিতরে 
বুদ্ধির অতীত শান্তি। 

ব্রি্টল আমাদের পথ-নিদেশ দিতে পারে » সেই স্টেপলটন্‌ গ্রোভের একটি 
মঠ। গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত গগুগ্রাম রাধানগরেই বা কেন অগ্তরূপ 
একটি স্মৃতিমন্দির গড়িয়! উঠিবে না? মানববাদের প্রথম অবতারের আবির্ভাব 
যেথানে হইয়াছিল, সেইখানেই বা ভইবে ন। কেন? একদিনের হটরগোলের 
মধ্যেই কি আমাদের স্থৃতিপূজার শেষ? 


চৌদ্দ 


না, আমরা তাহা হইতে দিব না। আম্থন, আমরা রামমোহন মেলার 
প্রবর্তন করি। বাঁমলীলার অন্নকরণে আমরা সেখানে ভারত-ইতিহাসের 
রমবিবর্তন অভিনীত করিব, ধর্মমহামগ্ুলের অধিবেশন ঘটাইব, ভারতীয় 
কলাশিল্লের কাঁরখানা-শিল্পের প্রদর্শনী বসাইব, সাহিত্য-সম্মেলন কবিব। 
জাঁতীয উৎসবের অনুষ্ঠান করিবার জন্য বাধানগর অত্যন্ত উপযোগী স্থান । ষে 
গহে বাঁমমোহনের জন্ম ভষ, যে ঘরে তাহার শৈশব অতিবাহিত হইযাছিল, 
সেই গৃহের আবেষ্টনে আমরা বঙমান ভারতের জনকের স্বৃতিপবিত্র এক নূতন 
₹ থনগরীর পত্তন করিতে পারি, যেমন হইষা উঠিষাঁছে শেক্সপীয়রের 
৯1উফো$-অন-আভন, এমাঁস নের কনকর্ড | শেক্সপীয়রের স্াটফোড কবি- 
স্মৃতির সমুজ্জ্ দৃষ্টান্ত , পৃথিবীর সর্বত্র হইতে সহশ্র সহস্র তার্থযাত্রী অদ্যাবধি 
পতি বংসর সেখানে গিষা অদ্ধার্থ্য অর্পণ করিষা থাকে । আমরা, হিন্দুরা, 
'মামাদের জাতীয় সংস্কৃতির অন্ধাযী এক নৃতন গীঠস্থান পত্তন করিযা বঙমান 
মন্বন্তরের মন্গ বা! প্রজাপতি বাঁজ। বামমৌহনের নামের সহিত যুক্ত করির। এক 
হামেলার উদ্বোধন করিতে পারি । 

পাশ্চাত্যের বীবপূজার রীতির এবং ব্রিটিশ জাতির তথ্যসংরক্ষণ প্রবৃত্তির 
জন্য, আমাদের সৌভাগ্যবশতঃই বাজার কতিপয় ব্যক্তিগত স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত 
হইঘা আছে। যে পাগডি ও উপবীত বাজ আমরণ ধারণ করিয়াছিলেন, 
আমাদের অনেকেরই তাহা স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। রাঁজার 
করোটিন ছাপ ও মাপ বহিযাছে ; তাঁহার ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যও আছে। 
চষ্বকের মতো এইগুলির আকর্ষণী শক্তি, আমরা এগুলি সংরক্ষণ করিবার 
উপষোগী স্থান সংগ্রহ করিতে পারি। 

এই কলিকাঁত! বহুতর স্মৃতিতে সমৃদ্ধ। রাজা রামমোহনের স্থৃতি তন্মধ্যে 
সবোন্ধম। তাহার স্তিমন্দির তাহার এতিহাসিক অবিনশ্বরতা রক্ষা করিবে । 
সত্য, সুন্দর ও বীর্ধ, অস্থপ্রেরণার এই কয়টি বিষয় স্বকীয় শক্তিতেই বাড়িয়া 
থাকে । আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মানবদের সংস্পর্শ 
পাইতেই হইবে । হাটে-বাজারে, যাদুঘরে ও শিল্পসংরক্ষণশালাষ, স্কুলে, পার্কে 
ও প্রেক্ষাগৃহে মহাপুরুষদের ম্বৃতিচিহগুলি রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
একটি কেন্দ্রীয় রামমোহন লাইব্রেরি, রামমোহন ক্লাব, সাহিত্যিক সামাজিক 


পশর 


ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রতিষ্টান এবং বিশ্ববিদ্ালয়ে তুলনামূলক ধর্খীলোচনার ও 
তুলনামূলক সমাজ তত্বের অধ্যাপনার ব্যবস্থা কবিতে হইবে । তাহার সাকু লার 
রোডেব বাড়ি, যেখানে আত্মীয় সভার প্রথম অধিবেশন হয় এবং রমীপ্রসাঁদ 
রায়ের বাগানবাড়ি উপবৌক্ত উদ্দেশ্টে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
অবতার-অধ্যুষিত এই দেশে ইহার ফলে এক নূতন মানববাদের পত্তন হইবে। 
হতিহাঁস যে ক্ষণভঙ্গুর নয়, রাজার জীবনী ও বাণী আমাদের অন্তরে সেই 
প্রত 'ত জাগ্রত করুক । রাঁজীই তে। প্রথম ভারতীয়, মিনি ভারতবষকে 
ফর।সা-বিপ্রবের বাণী ও আলোয উচ্বাসিত করিধাছিলেন। 

ভিন বৎসর পবে ইতালির সান্ত/ত্োঁচেতে মহ।কবি দাঁঞ্ের সমাধি পাশে 
দাডাহয়। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, শরিক আথার যেমন আভালন দীপ ভইতে 
ফিবিয়। আসিয়াছিলেন, আমাদের বাগাও তেমনি একদিন সাত সমুদ্র পার 
হই, তাহার স্বদেশে প্রত্যাবতন করিবেন । * 


সাত পিপিপি শী পপি পাতি পাপী পাশাপাশি 


, ১৮৯৯ থাষ্টাবে ড্র পজেঙ্জীনাথ শীল যখন রোমে গনুষ্ঠিত 'কংগ্রস অব ওরিফেপ্টালস্‌ এ 
ভারভবণের প্রতিনিধি ভিমাবে যোগদান করিতে শ্ফাছিলেন' সেই সময়ে তিনি ব্িস্টলে 
প্ামমোহনের সমাধিটিও দশন কাপতে গিয়াছিলেন। ভারপর ভারতবমে ফিরিয়। আসিয়| 
১৯০২ শীষ্টার্ধে ভান সতীশ মুখোপাধায়-সম্পাদিত বিব্যাত 1967 পত্রিকায় '171)6৮080701) 
01 171860110 )1017101008-শাধক যে প্রবন্ধটি লিশিয়াছিলেপ। চাহাই এখানে ত্শুবাদ করিয়। 
দওয। হইল । প্রবন্ধটি প্রজেন্দ্রনাথের কোনে! পুস্তকে সঙ্কণিত হয় নাই। 


অন্বাদক : শ্নিএলকুমাঁর ঘোষ 


॥ মণি বাগচির অন্যান্য বই ॥ 


বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 
মুত্তাফ! কামাল পাশ। 
সবাধিনাঁয়ক স্ৃভাঁষচন্্ 
ছোটদের বানার্ড শ 
ছোটদের অরবিন্দ 
ছোটদের বিবেকানন্দ 
ছোটদের ছত্রপতি 
ছোটদের গৌতমবুদ্ধ 
কাজলবেখ। 

লীল|-কঙ্ক 

নিবেদিত। 


নিবেদিতা-নৈবেছ্য 
গৌতমবুদ্ধ 

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস 
নানাসাহেৰ 

সিপাহী বিদ্রোহ 
বিদ্যাসাগর 

আমাদের বি্বাসাগর 
বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র 
বাংল। সাহিত্যের পরিচয় 
আমেরিকায় স্বামী বিবেক নন্দ 
কেমন করে স্বাধীন হলাম 
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॥ পরবর্তী বই ॥ 


॥ এক ॥ 


সেই এক ভাঁরতবধ | 

চারিদিকে কালরাতির নিশ্ছিদ্র অন্ধকার । 

চারিদিকেই মিথা। ও মৃত্তা আর অবিশ্বীমের বিভীষিক|। 

জীবন নাই, অস্তিত্ব নাহ , আশা নাই, আলো নাই । আছে কেবল 
অনুশাসন ও ভয়--শোকাচার ও কুসণঙ্কার। 

সমস্ত বালা দেশ যেন একটি প্রেতভূমি । সমস্ত ভারতবর্ষ তমসাবৃত। 

সেই নিশাথ শুশানে প্রভাতের আলোক লয়! আবিভত হইলেন একটি 
মাভষ। দাঁনবাস্সার মহত্খে অপরাজিত বিশ্বাস লইয়া আসিলেন একটি মাচষ | 
ভয়ের বিপক্ষে তিনি উচ্চারণ করিলেন ম। তি এব । বিপবের অগ্রি-বাণা 
তিনি উত্পারিত করিয়। দিলেন সমত্য দেশে । ছুই কালের সদ্ধিশ্থলে দাড়াইয়। 
তিন লইয়া আমিলেন আলো এব" আশ।। জডত্বকে আঘাত করিয়। তিনি 
রক্ষা করিলেন হিন্দধর্জের জীবন । 

সেই মহৎ মানুষ ভারতপথ-পথিক রাঁজা রামমোহন বায়। 

মুক্তিপথের প্রথম আলোকন্তন্ত ৷ 


ইতিহাসের পাতা উপ্টাইয়! যাই। মধ্যযুগের যুরোপ । দেখি, সাধারণ 
লোকদের মনে অন্ধ-সংক্কীর বদ্ধমূল ধর্শাস্্ব ভ্রান্ত, পোঁপ ঈশ্বরের প্রতিনিধি, 
রাঁজার অধিকার স্বর্গীয় অধিকার ইত্যাদি । যুক্তিবাদ অপেক্ষ। লোকব্যবহার, 
জ্ঞান অপেক্ষ! অন্ধভক্তি প্রবল। নিজের বুদ্ধি, নিজের জ্ঞান, নিজের অভিজ্ঞতা 


২ রামমোহন 


দ্বার] আপনার ভাগ্যরচন। ও ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার মতন সাবালকত্ব অর্জনে 
সেই যুগের লোকদের মন ছিল বিমুখী। চৌদ্দ শতক আরম্ভ হইতে প্রথম 
ইতালিতে ও পরে পশ্চিম যুরোপের প্রায় সবত্ত প্রাক মধাযুগীষ প্রায়-বিস্বৃত 
সভাযত| ও এতিহোর সহিত মিলন সাধনের ফলশরতি হিসাবে তখনকার দিনের 
বিদগ্ধজনের চিন নৃতন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়। সর্বপ্রকার জডত| ও সংক্ারের 
নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়। মানষের মন নবচেতনা লাভ করিল, তাহার মনের 
উন্মেষের ধিগণ্চ গ্দুর প্রসারিত হইল । চৌদ্দ শতক হইতে আরস্ত করিষ। 
প্রায় তিনশত বৎসর যুরোপের জীবন এক নৃতন গর্রিমা লাভ করিযাঁছিল-- 
কেবলমাত্র সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, সমাজ-সংগঠনে নঘ, সাংস্কৃতিক জীবনের 
সকল ন্গেত্রেই। এতিহাঁমিকগণ যুবোপের জীবনে এই নব জাগরণের নাম 
দিয়াছেন রেনের্সী। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতারও কিছু প্রভাব ছিল ইহার 
উপর । 

মধ্যযুগে যুরৌপের মন যেমন জডতা ও সংস্কারের অচলায়তনে অবরুদ্ধ 
ছিল, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে, রামমোহন বাঁয়ের জন্মের পূর্বে ভারতবষের 
মন ততোধিক জডতা ও অন্ববিশ্বাসের নাগপাশে আবদ্ধ ছিল। এই জড়তা! 
ও সংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহন বিদ্রোহ করিয়াছিলেন । বিদ্রোহ করিযাছিলেন 
তীহাঁর মনন ও বিচাঁরশক্তি লইয়।। সংগ্রাম করিযাছিলেন মানবহিতবাঁদের 
দৃট ভূমিতে দীডাইযা। যুরোপের রেনে্সা যেমন সেই দেশকে দিযাঁছিল 
নব গরিমা, রাঁমমোহন তেমনি রেনেশীকে আহবান কবিয। এই দেশে জ্ঞানেব 
পথ, স্বাধীনতার পথ, আক্মপ্রসীরশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিযাঁছিলেন । 

মধ্যযুগের ভারতবর্ষ । শঙ্করপন্থী অদ্বৈত বেদান্ত বা নিগুণ ব্রহ্গবাদের 
প্রভাব তখন অত্যন্ত প্রবল। ব্রঙ্দ সত, জগং মিথ্যা এই ছিল শঙ্কবের 
অন্রশাসন। যোগশ্চিতবুত্তিনিরোধঃ -পাতঞ্জলের এই নিদেশ মানিতে গ্িয। 
মান্য সমস্ত বাহক বিষয়বস্ত হইতে ইন্রিয়গ্রীমকে অপসারিত করিল, চিত্তের 
যাবতীয় বুত্তিকে রোধ করিল এবং সমাঁজ-জীবনের সাধারণ চিন্তা ও কর্ম হইতে 
বিরত হইল। মানুষ তাহার শ্বাভাবিক ও সহজাত প্রবৃত্তি বা বাসনা 
কামনাকে সম্পূভাবে অস্বীকার করিতে শিখিল। 

মধ্যযুগের হিন্দুসমাজ। ধমাচরণ অপেক্ষা আচাঁর-পরায়ণতাই বেশি। 
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চিন্ত! নাই, মনন নাই, উপলব্ধি নাই, আছে শুধু নিতান্ত বাহিক পৃজ। অর্চনা 
আর বিধিনিষেধ । তাহারই মধ্যে আবদ্ধ ধর্ম ও ধর্মীচরণ। এই বাহক 
ধমাচরণ তাঁই তখন হিন্দুসমাজের সবদিকে বিত্তার করিয়াছিল আধিপতা। 
ব্রাহ্গণ-পুরোহিত সম্প্রদায় তখনকার হিন্দর জ'বনের সকল ক্ষেত্রেই বিধি- 
নিষেধের জাল বিস্তার করিয়া কি শিল্পবাণিজ্যে, কি অর্থনাতি বাজনীতির 
ক্ষেত্রে, কি শ্শিক্ষা ব্যাপারে, কি সমীজ-ব্যবস্থায় অগ্রগতির সমস্ত পথ রুদ্ধ 
করিয়। দিয়াছিলেন । প্রাচীনতা ও জঙতাব প্রভাব তাই প্রকট হইয়াছিল 
এবং সেই জন্যই সেই সময়ে কোনো দিকেই দেশের স্বাভাবিক ও মতেজ 
বিকাশ ব। পর্বিণতির কোনোই সম্ভীবনা ছিল না। 

যে নদী সজীব তাহাতে প্রবাহ থাকে । নদীকে বাঁধ দিয়! তাহার প্রবাহকে 
যদি ব্যাহত করা হয়, তাহার দেহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়। ক্রমে শুকাইয়া 
যাঁষ ধীধের বাবে নিজেকে সজীব রাখিবাব মতন তাহার কোনে! প্রাণশক্তি 
অবশিষ্ট থাকে না। অটুট বাধের মধ্য সে থাকে রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে চলিতে 
হয় বাধের শাসন মানিয়া। মাসষের মনও এই নদীর মতন। মন যখন 
অনড, হৃদয়ে তখন কোনে! তরঙ্গ উখিত হয় না। সকল জিজ্ঞাসা যখন স্থন্ধ) 
যুও্র অপেক্ষা অন্ধবিশ্বাশই অধিক গ্রহণযোগ/, মশ তখন নিবিকারচিত্তে 
মানিয়। লয় গুক্র আদেশ, বিধানদাতার নিদেশ, বাজার আজ্।। নিরর্থক 
অনুষ্টান, নিশ্চল আচার, মনন্হীন পোকবাবহারের মধো মন তখন শিমগ্র হয়। 
রামমোহনের সময়ে ভার্তবসেব ইতিহাসের ধারায় অনেক পাণহান বালুকার 
শু প বাধ বাধিয়। ভাহার প্রবাহকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল । যুগ-যুগান্থর সধিতি 
এই বালুকার স্ত,পকে অপসারিত করিয়।, প্রাচীন ভারতে সজাব সঙ্যতার 
স্বরূপ উপলন্ধ করিয়াছিলেন রামমোহন এবং তিনিই প্রবহমান নবভাগারণীকে 
ভারতবর্ষে আহ্বান করিয়া লইয়৷ আসিয়াছিলেন । 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন--বামমোহনেরই প্রথর জাপানে 
কুমংক্কাররূপ অরণ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইল, ঠাহারই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইল।” এই জ্ঞানাস্্ রামমোহন কোথায় পাইয়াছিলেন ? 
একদিকে ভারতের উপনিষদ, অন্যদিকে ভল্তেয়ান ও ভপ্নি, মতাঁজাল 
মওয়াহেদ্দিন_-ইহাঁদের নিকট হইতেই তিনি উহা আহরণ করিয়াছিলেন । 
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রামমোহন গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বন্ধনমুক্ত মনের স্বাধীনতা! 
অর্জন করিবার মন্ত্রই এ-যুগের সাধনার বস্ত। তাই তিনি অন্ধবিশ্বাসের 
সকল অচলায়তনকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্রীস্ত ও অলৌকিক 
শাস্্রকে যুক্তি ও জ্ঞানের পাহাঁষ্যে পুনবিচার করিয়া দেখিলেন। এখানে 
তাহাকে আমর! মার্টিন লুখাবের ভূমিকায় দেখিতে পাই। তাহার সাধনা 
দ্বার। রামমোহন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় লইয়া আসিলেন নৃতন 
প্রবাহ । যে নদী সজীব, যাহাতে প্রবাহ আছে সে আপনার বেগে খাত 
কাটিয়। ছুই তীরে সোনার ফসল ফলাইতে পারে, স্থবিরের মর্মের মধ্যে লইয। 
আসিতে পারে প্রাঁণচাঞ্চল্য । তাহার সাঁগবসঙ্গমে যাইবার তাঁগিদ আছে, 
সাগরের সহিত সম্বন্ধ স্বাপন করিবার উৎসাহ ও কৌতৃহল সে অনুভব করে। 
রামমোহনের সাঁধন। ভারতবর্ষের চিন্তকে সেই স্বাধীন মন অজন করিবার মগ 
দিয়। গিয়াছে--ষে মন পূর্স্থরীদের মীমাংসাঁকে দ্িধাহীনভাবে গ্রহণ করে না। 
যে মন সত্যসন্ধিতস্থ, যে মনের অনন্ত জিজ্ঞাস । বাঁজার সাধনার প্রধান মূল্য 
মধ্যযুগের মনোভাব ও চিন্তাধারা হইতে ভাঁরতবধের মনকে মুক্তিদান। 
সেইজন্যই তাঁহাকে ভারতীয় রেনের্সীআন্দৌলনের উদ্বো্ক অথবা নবযুগের 
সার্থবাহ বল| যাঁইতে পাঁরে। বামমোঁহনের সাধন! ছারা ভারতবর্ষের চিত্তের 
আত্মপ্রসারণের শক্তি ও সম্ভাবন। সুদুরবিসারী হইয়াছিল। 


ফরাসী বাষ্ট্রবিগ্রবের উত্তাল তবঙ্গ একদিন বহু পথ অতিক্রম করিয়া 
বাংলার তীরেও আদিয়৷ আঘাত করিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোৌজিও 
ও তাঁহাঁর শিষ্াগণ এ-দেশেও একটি ছেটিখাঁটো বিপ্লবের স্থচন! সেই সময়ে 
করিয়াছিলেন । ব্বাজনাঁরায়ণ বস্থর “একাল ও সেকাল: গ্রন্থে ইহার চিত্র আছে। 
ডিরোজিও ফরাসী বিপ্রবের মন্ত্রে তাহার ছাত্রদের দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 
হিন্দুকলেজের ছাঁত্রগণ তাহার মননশীলতাঁর দ্বার! অনুপ্রাণিত হইল। তাহার 
নিজের দেশকে, দেশের ইতিহাসকে, সমীজকে, ধর্মকে, বীতিনীতিকে অত্যন্ত 
হেয়জ্ঞান করিলেন। প্রাচীন ধর্ম ও সমাজকে সমূলে ধ্বংস করিয়। নৃতন 
জেরুজালেম প্রতিষ্ঠ। করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, 
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ফরাসী বিপ্লব সামাজিক জীবনে ষে সমান অধিকাঁরবাদের বাণী বহন কবিয়। 
আনিয়।ছিল, তাহার উপর বিশ্বাসবান বাঁমমৌহন, যুক্তিবাদী রামমোহন, 
সর্ববিষয়ে স্বাধীনতাকামী রামমোহন কেন এই আন্দোলনের সহিত সবান্ঃ 
করণে যুক্ত হন নাই, কেনই ব! তিনি নৃতন ও পুরাতনের ছন্দের পামগ্ুস্ত 
বিধান করিয়া দিয়াছিলেন ? সজীব ও সতেজ পাশ্চান্ত শিক্ষা ও পাশ্চাত্া 
জ্ঞানের সংস্পর্শে আপিয়। যাহাঁতে দেশবাসীর চিত্ত ও বুদ্ধি দীপ্তিলাভ করিতে 
পারে, সে-বিষয়ে আর কেহই তো এত সংগ্রাম করেন নাই? অজ্ঞানতার 
দুর্গমতায় রাজপথ রচনা করিয়া তিনিই তো অগ্রসর হইয়াছিলেন ? লঙ 
আমাঙ্টট যখন কেবল প্রাচ্যভাষ| শিক্ষা করিবার জন্য কলেজ স্থাপন করিতে 
চাহিয়াছিলেন, তখন রাঁমমৌহনই তো তীব্র প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। 
হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনিই তে! ডেভিড হেয়ারের সহিত প্রধান 
উদ্যোগী ছিলেন এবং তাহাই আন্দোলনের ফলে এই দেশে ইংরেজি শিক্ষার 
ব্যবস্থা হইয়! নব উন্মেষের পথ প্রসারিত হইয়াছিল। এই দেশের সমাজে 
বিপ্রবের আগ্নেয় উচ্্রাস তিনিই তো মুক্ত করিয়। দ্িয়াছিলেন । তবে যে পর্বত- 
প্রমাণ জড়ত্বের চাপে হিন্দু সমাজ প্রতিদিন চেতন। হাঁরাইতেছিল, তাহাকে 
ধুলিসাৎ করিয়। বিদেশের নব বিধানকে ও নব-সংহিতাঁকে রামমোহন 
সবতে ভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করেন নাই কেন? 

এইখানেই রামমোহনের বৈশিষ্ক্য। তাহার চিত্ত ইতিহাঁস-চেতনায় উদ্ব,দ্ধ 
ছিল। তিনি জানিতেন, একদ। এই ভাঁরতবর্ধে একটি সজীব সভ্যতা ছিল--যে 
সভ্যত। আরব ও মিশর হইয়া যুরোপ পযন্ত পৌছিয়াছিল এবং সেই সভাতার 
নিকট নুবোঁপ বহু জিনিম- এমন কি বিজ্ঞান পযস্ত--গ্রহণ করিয়। তাহার 
নবজাগরণকে সম্পূর্ণ করিয়াছিল। সেই ইতিহাস তাহার সময়ে মাটি-চাঁপা 
পঁড়য়াছিল। ভাঁরতবর্দের অতীত সমস্ত জ্ঞান ও সাঁধনাকে পরিহার কর। তাহার 
এতিহ্যবাঁদী মনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কালের অনেক জড়ভার হিন্দুসমাজ 
ও শাস্ত্রের ভিতর জমিয়াছে, একথ। যেমন ঠাহার ন্যাম্ম আর কেহ উপলব্ধি 
করেন নাই, তেমনি ভারতবর্ষের চিরপ্রবহমান মননধারা, তাহার চিরসাধনার 
বন্তর প্রতি এত গভীর শ্রদ্ধ। ও অন্ররাঁগের প্রমাণও তাহার স্তায় আর কে 
দিতে পারিয়াছে? স্থতরাং একদিকে তিনি ধেমন অলৌকিক অন্রান্ত শাস্্রকে 


& রামমোহন 


দৈবলোক হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহাকে যুক্তি ও বিচারের বিষয়ীভত 
করিয়াছিলেন, তেমনি অন্যদিকে সর্বশাস্ব মন্থন করিয়া, বেদান্তের ভাষা বাংলায় 
ও ইংরেজিতে প্রকাশ করিয়া হিন্দুসভ্যতার সার ধন উদবাটিত ও উদ্ভাসিত 
করিবার জন্য প্রাণানস্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রামমোহন তীহার 
&তিহাসিকবোঁধকে বিপর্জন দিয়া প্রাচীনের সমস্ত বন্তকেই বিনাশ ককিস়া, 
নৃতন করিয়া স্থজন করিবার কল্পনায় মাঁতেন নাই বটে, কিন্তু তাহার সত্য- 
সন্ধিৎস্থ মন অতীতের হীনতা ও জডতাঁকে আঘাঁত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা 
করে নাই। তীহার মনন দিধা তাহার যুক্তি দিয়া, তীহার অনন্ত অধ্যবসায় 
দ্রিয়। তাহাঁর তীক্ষ ধী দিয়া, তিনি শাস্বলোচনা করিয়া! যে মণি আহরণ ক বিয়। 
দেশবামীর নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেদিনের জানী ও শিক্ষিত 
মানস তাহার স্থির ও স্ষিপ্ধ প্রভায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল -অন্য 
কোনো বগ্তর ক্ষণপ্রভ| তাঁই সেদিন আর বহুজনকে চমত্কৃত করিতে পারে 
নাই। যুরোপীয় বেনের্সাও রোম ও গ্রীসেব প্রাচীন সভ্যতার সহিত 
যোগণাধন করিয়াই সহজ ও স্বাভীবিকভাঁবে গভিয়। উঠিয়াছিল। এতিহসিক 
বোধে অত্যন্ত মচেতন রাঁমমোহনও তেমনি নৃতন ও পুরাতনের নহিত সাম্য 
বিধান করিয়া ভারতীয় রেনে্সীর উদ্বোধন করিধাছিলেন । দ্বিধাহীন কে 
রাজ। সেদিন ঘোঁষণ। করিয়া ছলেন, “ম্বজাতির মধ্য দিয়াই সবজাতিকে এবং 
সর্বজাতির মধ্য দিয়াই ত্বজাতিকে সত্যবপে পাঁওয়া যায়,” এবং “আপনাকে 
ত্যাগ করিয়! পরকে চাহিতে যাঁওয়। যেমন শিশ্বল ভিক্ষকত।, পরকে ত্যাগ 
করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দাঁরিজ্যের চরম ছুর্গাতি।” 
রামমৌহনের এই বিপ্রবী মনীষার পরিচয় রবীন্দ্রমাথ একটি কথায় স্ন্দরভাবে 
উদঘাঁটিত করিযাঁছেন £ “তিনি একদিকে প্রাচীন খষি আবার অন্যদিকে তিনি 
একেবারে আধুনিক, ঘতদূর পযন্ত আধুনিক ওযা যাঁয় তিনি তাই ।” 


রাঁমমোহনের মৃত্যুর পর ১২৫ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে । তিনি ষে 
রেনেসীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন, এ-দেশের চিত্তকে আত্মসক্কোচন হইতে, 
জড়তা৷ হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের অভিমুখে আত্মপ্রসারণের ক্ষেত্রে, প্রবহমান 


স্ামমো হন ৭ 


জীবনের ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজ তাহার বিচার 
করিবার সময় আপিয়াছে। রামমোহন যাহার স্থচনা ঘটাইয়াছিলেন, 
শতাব্দীর পথ বহিয়৷ সমগ্র জাতীয় জীবনে তাহা কতদূর সফল হইয়াছে, ভীহাঁও 
জানিবার দিন আজ আসিয়াছে । বামমোহমের জীবনাদর্শ সম্বদ্ধে আমাদের 
ধাঁরণ। আজে। স্বচ্ছ ও সংস্কাঁরমুক্ত নহে । ইতিহাস, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্র, 
পরিবেশের প্রবাহিত জীবনধারা ও ঘটনাপুঞ্জ এবং সেই সঙ্গে অধ্যয়ন-মনন- 
অন্শীলন--এইগুলির দ্বারাই মহৎ মানুষের জীবনাদর্শ রচিত হইয়া থাকে | এই 
জীবনাদর্শ বাহিরের জীবনধাঁরার সহিত অচ্ছেছ্য বন্ধনে সম্প্‌স্ত, বহু ক্ষেত্রেই 
তাহ! এক । ধাহাবা ইতিহাস-আঅষ্টা, তাহাদের জীবন অপেক্ষা তাহাদের জীবনা- 
দর্শ ই প্রকৃতপক্ষে মূলাবান। ইহাই বঙমান আলোচনার মুখ্য দৃষ্টিকোণ। 


॥ দুই ॥ 

রামমোহনের বহুমূখী চিন্তা ও সাধনার কথ! আলোচন! করিবার পূরে 
সেই বিরাট পুরুষের মানস-জীবনের কাঁঠীমোটি আমাদের সম্মুখে স্বাপন কর। 
দরকাঁর। রামমোহনের যে গভীর তপস্যা, কাঁলের পটে মানবতার যে নব 
চিত্রাঙ্গণ প্রয়াস, তাহা বুঝিতে হইলে তাহার মীনস-জীবনের বিবর্তনের ধাঁরাঁকে 
অন্ভুমরণ করিতে হয়। তাহার জীবনের কাহিনী পরে বলিব, এখানে তাহার 
আস্তর-জীবনের ছকটি তুলিয়া ধরিলাঁম। বামমোহনকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 
“বহু-বাক্তিত্বসম্পন্ন একটি মান্ঘ* আখ্যা দিয়াছেন । ভাঁরতের বহুধা-বিচিত্র 
জাগ্রত জীবনের পৃথক পৃথক স্থত্র অন্বেষণ করিতে হইলে রাঁমমোহনের বহু- 
ব্যক্তিত্বকে পৃথক করিয়া! এক একটি ব্যক্তিত্বের কর্মজীবনকে অন্থধাঁবন করিতে 
হয়। র 
রামমোহন হুগলী জেলায় এক সম্ত্রাস্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার 
পিতা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র জমিদাঁর। তাহার পিতামহ নবাঁব সরকারের 
কর্মচারী ছিলেন । যে-পরিবাঁরে রমিমোহনের জন্ম, আমরা দেখিতেছি, তাহা! 
যথেষ্ট বৈষয়িক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পরিরার | সুতরাং তাহার শিক্ষা 
নবিশীর কাঁজটি ভীলই হইয়াছিল। তদানীন্তন কালের শিক্ষা-রীতি অন্তষায়ী 
তিনি ফাঁসী ও আরবী ভাঁষ! শিক্ষা করেন। সংস্কৃত ভাঁষায়ও তাহার যথেষ্ট 
অধিকার ছিল। উভয়বিধ শিক্ষার ফলে তিনি একদিকে সুফী দর্শন আর 
একদ্বিকে বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতির সার সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়া- 
ছিলেন । ইংবেজ-শাঁসনের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি খ্রাঞ্ট ধর্মের সহিতও 
পরিচিত হইলেন এবং স্বভাঁব-স্থলভ উক্ত মন লইয়া এই ধরঞ্জের সারম্জ 
অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলের চেয়ে বড়ে! কথা, 
ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া রামমোহন যুরোপের নৃতন উতৎপাঁদন-পদ্ধতি, নুতন 
সমাঁজ-ব্যবস্থা, নৃতন ভাঁবধাঁবার প্রতি আকুষ্ট হইলেন । যুরোপে সাঁমস্ততস্ত্রে 
পতন, পু'জিতন্ত্ের উদ্ভব, মধ্যবিভ শ্রেণীর ভূমিকাঁ-এই বিষয়গুলি বামমোহনের 
মনের উপর গভীর আলোড়ন হ্টি করিল। 


রামমোহন ৯ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্স, স্পেন, নেপলম্‌, ইতালি, জার্নানি 
প্রভৃতি দেশ ছিল গণতাস্্িক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল । এই 
সব দেশে যে আন্দোলন চলিতেছিল, রামমোহন তাহার প্রতি অকু% সমর্থন 
জ্ঞাপন করিলেন । ফরাঁপী বিপবের প্রতি শ্রদ্ধ! জানাইবার উদ্দেশ্তে তিনি 
অন্বিধ! সবেও একটি ত্রিবর্ণপতাঁকা-শোৌভিত ফরাসী জাহাজে ইলগু যাঁঞ্রা 
করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন । নেপালস্-এর জনগণের নিয়মতান্থিক 
আন্দোলনের পরাঁজয়-বার্তা শ্রবণ করিয়া তিনি আক্ষেপ করেন--নেপলস্-এর 
পরাঁজয় আমার নিজের পবাজয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণ। করেন- জনগণের 
এই পরাজয় সাময়িক, “স্বাধীনতার শক্র ও স্বেচ্ছাঁতন্ধের মিত্রা কোনো দিন 
জয়ী হয নাই এবং পেষ পযন্ত কোনো দিন জয়ী হইবে না ।” 

ইংলগ্ডের সংস্কার বিল আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানীইয়া তিনি বলিয়া 
ছিলেন--“অভিজাত শ্রেণীর বিরাট প্রতিপক্ষতা ও রাজনীতিক সবিধাবাদ 
সত্বেও সংস্কার বিল আন্দোলন মে সম্পূণ সফল হইয়াছে, ইহাতে আমি অতীব 
আনন্দিত |” 

রামমোৌহনের এই কথাগুলিই প্রমাণ করিতেছে যে, ভিনি শুধু সময়ের দাস 
হিসাবে ইংরেজ শাসন ও তাহার প্রবন্তিত নিষমকান্ন মানিয়া লন নাই । 
তিনি ইংরেজকে যুরোপকে দেখিয়ছিলেন এক নূতন অগ্রগামী সমাজের 
অগ্রদূত হিসাবে । জাতীয়তাবাদ। যে দুষ্টিভর্গি রামমোহন মরোপ হইতে 
পাইয়াছিলেন, তাহ। ছারা তিমি ভারতের প্রতিটি জাতীয় সমশ্তার ধিচার 
করিতেন । বাঁখমোহনের ভীবনের আন্তর্জাতিক পটন্ভমিকাটি বামমোহন- 
জীবনীর আলোচনার একটি অপরিহাষ স্রর। তাঁহার জন্ম ও জীবনকাঁল 
পৃথেবীর ইতিহাসে একটি ঘুগপরিবর্তনের সময়। এই যুগ সন্ধিকালে পৃথিবীর 
বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ততঙ্থে, রাজতন্ত্রে ও সায়াজ্যমূলক উপনিবেশতন্ত্রে ভাঙন 
ধরিঘ়াছে এবং আরম্ভ হইয়াছে প্রজাতন্ব ও জাতীয়তার যুগ। এক-একটি 
রাঁজোর পতন হইতেছে, গপনিবেশিক সামাঁজ্য ভাঙিয়া যাইভেছে) তাহার 
স্থলে জন্ম গ্রহণ করিতেছে একটি ব। একাধিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ী। 

রামমোহন যখন বাংলায় রাধানগরে জন্মগ্রহণ করিতেছেন, সেই সময়ে 
আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আরস্ত হইয়া গিয়াছে । যখন বাল্যকালে তিনি 
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হিন্দী, উদ আরবী, ফাঁসী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করিতেছেন, সেই 
সময়ের মধ্যেই ইতলগ্ডের গুপনিবেশিক অধীনতা সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়! স্বাধীন 
মাঁকিন যুক্তরাই জন্মগ্রহণ করিতেছে । যখন তিনি ধর্ম বিষয়ে মতভেদের জন্য 
গৃহ হইতে বিতাঁডিত হইয়৷ স্বদূর তিববতে পাঁডি দিতেছেন, সেই সময়ে ফরাসী 
বিপ্রবের প্রথম পর্ব আরস্তভ হইতেছে । ব্রিটিশ ভারতের ভিতরে ও বাহিরে 
নানা স্থানে ভ্রমণ শেষ করিয়। এবং পাঁচটি ভাষা! বিশেষভাঁবে আয়াত করিয়া 
রামমোহন বায় যখন রংপুরে আসিয়া ভিগবির অধীনে চাঁকরি গ্রহণ করিয়া 
ইংরেজী ভাঁষা শিক্ষাঁয় পূর্ণ মনোনিবেশ করিতেছেন, তখন ফরাসী বিপ্লবের 
প্রথম পরায় শেষ হইয়াছে । আবার দেখিতে পাই, বামমোহন যখন ইংরেজির 
মাধ্যমে পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইতেছেন ও যুবোপ-আমেরিকার স্বেচ্ছাচাঁরী 
শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের বিপববীরা কি ভাবে স্বাধীনতা স"গ্রাম 
করিতেছে তাহার সংবাদ লইতেছেন, সেই সময়ে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা- 
ব্যাপী বিরাঁট ম্পীনিশ. উপনিবেশ-সামাীজ্যে ভাঙন ধরিয়াছে। তারপর 
তাহার কলিকাতায় আসিয়া শ্বাধীভাবে বসবাঁদ ও ইহার পনর বং্সর পর 
বিলাঁত যাত্র।--এই স্থদীর্ঘ কালেও আমর! পৃথিবীর ইতিহাঁসে বহু আশ্ুঙ্গাতিক 
জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম লক্গা করি। মনে বাঁখিতে হইবে, এই 
পটভূমিকাঁয়ই রামমোহনের জন্ম ও জীবন । 

শুধু ইংরেজি ভাঁষা-সাহিত্যেই নম্ব_দর্শন ও রাঁজনীতিতেও রামমোহন 
সেকাঁলে তলনাহীন জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। তাই না তিনি প্রতীচ্য 
ভাঁষ মাধামে এ-দেশীয়দের প্রতীচ্য জ্ঞ।ন-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়। তোলার 
প্রবল দাবী লইয়া লড' আমহাস্টকে চিঠি লিখিতে পাঁরিশাছিলেন। সেই 
এতিহাসিক পত্রে রামমোহন লিখিয়াছিলেন £ ব্রিটেনে এক সময়ে যেমন পুরাতন 
জীবন-দর্শন বর্জন করিয়া বেকনের নূতন জীবন-দরশন প্রবততনের প্রয়োজন 
হইয়াছিল, ঠিক তেমনি ভাঁরতেও বর্তমান অবস্থায় মধ্যযুগের পিছুটান অতিক্রম 
করিয়। নৃতনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়ৌজন। সংস্ৃত শিক্ষার বিরোধিতা 
করিয়া! তিনি লিখিলেন--“এই শিক্ষা ভারতকে অন্ধকারে ডুবাইয়া রাঁগিবে |” 
প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিকদ্ধে তাহার প্রধান অভিযোগ-_এই দর্শন নেতি- 
বাঁদী। ইহার পরিবর্তে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচলনের 
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স্রপারিশ করেন । এই" উদ্দেশ্টে তিনি গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন বিদ্যা, 
শারীর বিদ্যা প্রভৃতি অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজিকে তিনি এষ্ট 
নৃতন শিক্ষার মাধ্যম হিপাবে গ্রহণ করা উচিত মনে করিতেন । 

রাঁমমোহন-প্রচাবিত ভাবধার! রক্ষণশীল পণ্ডিতদের তীব্র আক্রমণের বশ 
হইয়। ধাঁড়াইয়াছিল। রক্ষণশীল মতবাদের প্রতিনিধিদের মত সম্পূর্ণ খণ্ডন 
করিয়া রামমোহন স্বীয় মত স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সতীদাহ, 
বছ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে-এক কথায়, সামস্ত- 
তান্ত্রিক জীবন-দর্শনের ভিত্তিমূলে তিনি আঘাত করিয়াছিলেন। অপরদিকে, 
খ্রীষ্টান মিশনারি প্রচারিত অবৈজ্ঞানিক, রহশ্যবাদী ভাবধাবারও তিনি ঘোর 
বিরোধিতা করেন । এই কারণেই তাহাকে পাড্রীদের সহিত তকযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইতে হইয়াছিল। এই হিন্দু ও খ্রীষ্টান গৌড়ামি পরিহার করিয়া, প্রগতিশীল 
ও সর্বজনীন ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্ঠে, রামমোহন একটি সমাজ-সংস্কার 
আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন । ইহাই ত্রাঙ্গ-আন্দোলন। এহ আঁনোঁলন 
হইতে পৃথক কিয়! বামমৌহনের মুল্য নিধারণ যেমন অসম্ভব, তেমনি এই 
আন্দোলনের পূর্ণ পরিচমের ভিতর দিয়াই বামমোহনের সমগ্র ব্যক্তিত্বের 
পরিচয় লাভ করিতে হইবে । তাহার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও কণ্ধপ্রয়াসপ এই 
আন্দোলনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল বলিয়াই বাংলার নব জাগরণের 
ইতিহাসে ইহা এক প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়! দিতে পারিয়াছিল। 

এই নব-প্রবতিত সংস্কার-আন্দোলন বেদান্ত ও উপনিষদের নৃতন ব্যাখা 
উপস্থিত করিল। সকল ধর্মের তুলনা-মূলক ব্যাখ্যা দিল। সামস্ততান্ত্রিক 
সমাজ-ব্যবস্থা, সামস্ততীস্ত্রিক জীবনবোধ, সাঁমস্থতান্তরিক অশ্নশাসনের বিক্দ্ধে 
বিদ্রোহ ইহা ছিল এই আন্দোলনের সাববস্ত । নাবী-নিধীতনের বিরুদ্ধে 
রামমোহনের কণম্বর সজোরে ধ্বনিত হইরাছিল। জাঁতিভেদের বিরুদ্ধেও | 
বাঁজনীতিক্ষেত্রে একজন সংস্কীরবাধী হইলেও, একথ। সত্য যে ধামমোহন 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধ স্তাবক ছিলেন না। যখনই ভারতবাসার মত 
উপেক্ষ1 করিয়৷ ভাঁরতস্থিত ব্রিটিশ শাসকের! তাহাদের স্বিধামত আইন ও 
বিধি প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছেন, তখনই রামমোহন তাহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ, 
জানাইয়! বহুবার বহু ক্ষেত্রে প্রতিবাদ আন্দৌলন গড়িয়া! তুলিয়াছেন। মুঘ- 
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যন্ত্রের স্বাধীনতায় সরকার যখন হস্তক্ষেপ করেন, তখন প্রতিবাদম্ববপ 
রামমোহন তাহার পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। এমন সাহস সেদিন 
একমাত্র তিনিই দেখাইতে পারিয়াছিলেন | ভারতবাসীকে যোগ্যতা অন্রসাঁরে 
সরকারী কাধে নিযুক্ত কর! হউক--এই দাবীও তিনি উত্থাপন করেন। 

দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তিনি উদাসীন 
ছিলেন ন|। এক্ষেত্রেও তিনি বহুবার তাহার প্রতিভা ও দূরদিতাঁর পরিচয় 
দিয়াছেন । চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের তিনি যে সমালোচনা করিযাঁছিলেন তাহ! 
পাঠ করিয়। সেদিন অনেক ইংরেজ রাজকর্মচাঁরী পর্যন্ত রাঁমমোহনের বুদ্ধির 
প্রশংসা করিয়াছিলেন । 

এইভাবে বিচারশীল সত্যসন্ধতাঁর ক্ষেত্রেই রামমোহন ভারতীয় চেতনাশ্িত 
সমাজ বিপ্রব-বাণী প্রতিষ্ঠিত করিযাছিলেন। উনিশ শতকীয় রেনেঞ্স সার্থক 
হইতে পারিষাছিল কেবলমাত্র এই কারণেই । রক্ষণশীল ত্রাঙ্গণ-পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করিযা ও তাহার মধ্যে লালিত-পাঁপিত হইযাঁও, ত্রঙ্গণ্যের সেই 
জীণ খোঁলস রাঁমমোহনের নিকটে দুঃসহ হইযাঁছিল, অথচ ত্রা্গণ্য জ্ঞান- 
সাধনার প্রতি তিনি কোন দিনই শ্রদ্ধ। হারান পাই । মৃত্যুর সময় পষন্থ তাহার 
অঙ্গে উপবীত ছিল । আঁশ্যয চরিত্রের মাঁিষ এই রাঁজ। রামমোহন রাঁষ। তাহার 
ব্যক্তিত্ব যেমন প্রবল ছিল, তেমনি ছিল তাহাঁর জীবন-সত্যবোধ । দু 
প্রতিজ্ঞার সহিত বাক্তিগত এঁকান্থিকতাঁ। ভারতবর্ষের সহিত পূৃথিবী। 
জাতীঘতাঁর সহিত আসন্থর্জতিয়ত।। বেদীস্তের ব্রন্দের সহিত ইসলামের 
একেশ্বরবাঁদ। বাইবেলের সহিত কোরান, কোরানের সহিত বেদীন্য। 
এই সমন্বযী দৃষ্টিই রাঁমমোহনকে করিয়। তুলিয়াছিল জীবন-শিল্পী-_দার্শনিক, 
ভাঁখুক এবং কর্ধবীর । গভীর হৃদয ধর্ম, দীপ্ধ মনীষা, সবসংস্কার মুক্ত মন এবং 
ক্ষুরধার লেখনী- ইহারই সমবাঁয়ে গঠিত রামমোহন-মানস | 


॥ তিন ॥ 


রামমোহনের মানস-জীবনের কথা আরে। একটু বলা দরকার। তাহার 
জীবনপথ অন্তনরণ করিতে হইলে আমাদিগকে তাহার মনোজগতের ভিতর 
দিয়াই পথ করিয়া! লইতে হইবে । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, “পরিপূর্ণ মনুযাত্ের 
আকাঁঙ্ষাকে বহন করিয়াই রামমোহনের আবির্ভাব ।” কথাটি অতি সত্য। 
রাজার জীবনেতিহাস আলোচন। করিয়! আমর! দেখিতে পাই যে, তিনি 
বিশ্বাস করিতেন মাছষ দেবতা হইতে পারে। মানুষ অমুতের সন্তাঁন-- 
উপনিষদ্দের এই বাণী তিনিবিশ্বাস করিতেন । মাঁভিষ যে মাহষ হিসাবেই 
দেবত্ের অধিকারী-অমুতের সন্তান, এই কথা প্রমাণ ও প্রচার করিবার জন্য 
রামমোহন সবদাই উৎসাহ বোধ করিতেন । মাভষ চিয়ন্বাধীন এই বিশ্বাস 
এবং বোধ রামমোহনের সহজাত ছিল। ইহাঁরই উপর তাহার সমগ্র চরিত্র 
দাড়াইয়া আছে। ভারতবর্ষের সেই অদ্ধকাঁরময় যুগে তিনিই একমাত্র মান্নষ 
খিনি মনে প্রাণে অশ্রভব করিয়াছিলেন ষে, প্রকৃতিগতভাঁবে এব” স্বাভ।বত; 
মাষ চিরম্বাধীন। বাক্তির এই ম্বাধনভাকে না মানা ও স্বভাবধণকে 
অস্বীকার করা, তাঁহার নিকটে একই রকম অপরাধ বলিয়া গণা হইত । এই 
জীবনদর্শনই ছিল সেই যুগমানিবের লোকহিতবার্দের উৎস । আর এই জীবন- 
বেদ দ্বারাই অন্রপ্রাণিত ছিল তাঁহার সমগ্র সত্তা । যে কোন প্রকার বন্ধন, 
যাহ! ব্যক্তির উন্মেষের পথে গ্রতিবন্ধক--রাঁমমোহনের নিকট অসহা ছিল । 
সেইজন্যই সেই দুঃসাহসী পুরুষ কি বাঁজনীতি ক্ষেত্রে, কি সমাজ-ব্যবঞ্থাঁয়, 
অথব। মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান-বিকাশের ক্ষেত্রে-সর্পপ্রকার বন্ধন মোচন 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকাঁর হুইয়াছিলেন। 

রামমোহন কেবলমাত্র শাস্ত্রালোচক দার্শনিক ছিলেন না, বা কেবল মাত্র 
জ্ঞানী বা ধ্যানী ছিলেন ন1। নিজেকে তিনি নান। কার্ষে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
সমাঁজ-সংক্কারক হইয়াছিলেন। শিক্ষা-প্রবর্তক হইয্াছিলেন, ধর্ম-প্রবর্তক 
হইয়াছিলেন। সমাজকে তিনি দেখিতেন একটি বাস্তব বিগ্রহরূপে, তাই 
ইহাকেও তিনি সংপ্রকার প্রথার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়া ছিলেন। 


১৪ রামমোহন 


সমাজে একটি কুপ্রথ। অন্য কুপ্রথাঁর স্কষ্টি করে এবং এইরূপে নব নব লৌহবলয় 
সংযোগে হ্ঙ্খলের দৈর্ঘ্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্তির স্বাধীনতাকে খর্ব করিবার 
এবং সমাজের স্বাভাবিক বিকাশকে সঙ্কুচিত করিবার নানীরকম সাঁয়াজিক 
পীড়নের অস্ত্র নিিত হয়--এই কথ! রামমোহনের পূর্বে আর কেহ এমন করিয়া 
হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। তাই সর্বপ্রকার কুগ্রথার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্ত 
তাহাকে সমাঁজ-সংঙ্কারকের ভমিকাঁয় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল । 
রাঁমমৌহনের সংঙ্কার-প্রচেষ্টা ছিল বহুমুখী । সতীদাহ নিবারণ, ইংরেজী 
শিক্ষা প্রবর্তন, আ্ীলৌকের দায়াধিকাঁর প্রতিষ্ঠা, স্্রীপুরুষনিবিশেষে ব্যক্তির 
জীবনে সর্বপ্রকার পরাধীনত। মোচন--এই রকম বিবিধকমে ও আন্দোলনে 
তিনি প্রবুন্ত হইয়াঁছিলেন । জমিদার বংশের সন্তান তিনি, জমিদীর-পুত্র এবং 
নিজেও তিনি বিত্তবান ছিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্ত। থাকিলে রামমোহন 
সেই সময়ে কি না হইতে পারিতেন ? কিন্তু সমট্টির কল্যাণের নিকট জীবনের 
ক্ষুদ্র স্বথভোগ ও স্বার্থচিন্তা সব তুচ্ছ হইয়া গেল। বামমোহন সাধারণ সমাঁজ- 
ক্কারক ছিলেন না। কুপ্রথার নৃশংসতা প্রদর্শন করিয়। তিনি দেশবাসীর 
করুণার উদ্রেক করিতেন না, অথব1 তাঁহাদের আবেগ ও উচ্ছাসের নিকট 
আবেদন করিয়া কোন প্রথার পরিবর্তন করিবার চেষ্ট। তিনি করেন নাই। 
উচ্ছাসের তরল বালুবেলাভূমিতে তিনি কোনে! দিনই তাহাব হৃদয়ের অদম্য 
উতৎসাঁহকে বিলীন হইতে দেন নাই। তিনি সর্ধদাই কুপ্রথাঁর অযৌক্তিকত। 
প্রশ্থাণ করিয়া তাহার সংস্কীরের চেষ্টা করিতেন । ইহাঁচ ছিল বামমোহনের 
কর্ম£তিভাঁর বৈশিষ্ট্য ৷ প্রখর যুক্তিপস্থী রামমোহন জানিতেন সতাসন্ষিংস্থ 
বাক্তির পক্ষে যুক্তিবিহীন হৃদয়াবেগ সত্যলীভের প্রতিবন্ধক হইতে পারে। 
পরবতী সমাজ-সংস্কারকদের কর্ম-পদ্ধতির সহিত রামমোহনের কর্ম-পদ্ধতির 
পার্থক্য এইখানেই । 
মানুষের মনের স্বাধীনতা বিকাঁশই রামমোৌহনের একমাত্র কাম্য ছিল না। 
তাহার চিত্ত একটি বিশলি বিশ্বব্যাপক ক্ষেত্রে বিচরণ করিত । বিশ্বের সকল 
মানুষকেই তিনি একস্থত্রে প্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন--যাহাতে কৰি! 
মানুষে মাঙষে, ধর্মে ধমে যেসব কলহ দ্বদ্দধ আছে তাহা চিরকালের মত দূর 
হইতে পারে । এঁতিহাসিক অভিব্যক্তির প্রণালী অবলম্ধন করিয়। তাই তিনি 


রামমোহন ] ১৫ 


হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান সভ্যতার ব্তত্ব, সমাঁজনীতি, রাজনীতি, লৌকবিধি 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচয লাভ করিয়। ভিন্ন ভিন্ন ধম ও 
বিধিবিধানের শ্বাতন্থ্য সত্তেও একটি “অখণ্ড একাভমি' আবিষ্কার করিতে 
চেষ্টা করিয়।ছিলেন। এই অখণ্ড এক্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাহার 
প্রচারিত ভারতবধীয় একেশ্বরবাদ পৃথিবাঁব সর্বত্র গৃহীত হইয়! মানুষে মানুষে 
গ্রভেদ ও বিচ্ছেদ দূর করিবে--তাবীকালের এমন কল্পচ্ছবি রাঁমমোহনে? 
নিকটে প্রিয় ছিল। বস্তত তাহার প্রচাপ্সিত সমাজের ট্রষ্ট ডীডের মত এমন 
উদার অসাম্প্রনাযিক ধর্ভাব আর কোনো দেশের কোনে ধর্মপ্রবতকিকে 
উদ্বোধিত করে নাই। বামমোহনের উপাশ্ত দেবত।--“বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ডের অষ্টা 
আতা, অনাদি, অনন্ত, অগম্য, অপরিবতশীয় ঈশ্বর ।” ইহাঁর উপাঁসক -- 
“যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে উপাসনা করিতে আসিবেন তিনিই--যে জাতি যে 
সম্প্রদায় ষে ধর্মেরই লোক তিনি হৌন ন। কেন?" 

ইহাই রামমোহন । 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই তাহার জীবনের মুলমন্ত্। 

বিশ্বমানবতা। তীহাঁর জীবনের আদশ। 

কারণ তিনি জানিতেন যে, বিশ্বাভিমুখা আত্মগ্রশারণের আদর্শ যার 
জয়যুক্ত হয, তাহ। হইপেই ব্যক্তিগত স্বাধনতার ফলশ্রুতি হিসাবে দেশের মধ্যে 
শজনীশক্তি ও উদ্ভাবনাশভি' সহজ ও স্বাভাবিক হহবে। বামমোহন রাখের 
সাধনা ভারতবর্ষের চিত্তকে সত্যই এক নৃতন "লোকে সন্ধান দিয়াছে। 
তাহার ছিল আল্মপ্রতায়সিদ্ধ জ্ঞানোক্জলিত বিশুদ্ধ জদয় ছিল পরিমাজিত 
স্থৃতীক্ষ অন্থভূতি আর স্ুর্ষদৃষ্টি-দীপ্ত মন। ছুই হাত দিয় তিনি ক্রযালোক 
ছডাইয়। গিয়াছেন। সংসারে সমাজে শিক্ষায় ও ধথে-জীবনের সকল 
বিষষে রামমোহন যে ভারতবধেন্র ধারণা ও স্থাপনা করিম গিয়াছিলেন, 
আজ শতাব্দীর অধিককাল পরেও দেখিতেছি, সেই ভরেতবদের শ্রেষ্ঠ কধবার 
হিসাবে আজে! তিনি একাই যেন দাড়াইয়া আছেন- কোনো দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
বামমোহনের জন্ম হয় নাই। 


১৬ রামমোহন 


জাতীয় জীবনে সবলত| আনিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া! যে সাধনা 
রামমোহন .করিম়াছিলেন তাহার মোটামুটি চিত্রটি আমরা এইবার বুঝিবাঁর 
চেষ্ট। করিব। ইহারই মধ্যে তাহার জীবনের ইতিহাঁস লিখিত আছে । তাহার 
জীবনের কাহিনী বুঝিবার পক্ষে তাহার সাধনার পরিচয় গ্রহণ করা দরকার । 
যাহার। ইতিহসের মানষ, তাহাদের স্থল জীবনী অপেক্ষা তাহাদের ক্- 
প্রচেষ্টার ইতিহাসই বেশী মুল্যবান । বামমোহনের জীবন-চরিতকারগণের 
মধ্যে অনেকেই তাহার জীবনের কাহিনী যতট1 বিবৃত করিক্সাছেন, তাহার 
বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ততটা করেন নাই । রামমোহন একটি 
বাক্তি বিশেষ নহেন -তিনি ইতিহাসের একটি তরঙ্গ । সেই তরঙ্গের গতি ও 
প্রকৃতি অনুসরণ করিতে হইলে, তরঙ্গের রূপের প্রতি তাকাইলে চলিবে ন-_ 
তাহার বিক্ষুন্ধ প্রবাহকে অশ্রসরণ করিতে হইবে । সেই কারণেই আমরা 
রামম়োহনের স্কুল জীবনীর কথ|। পরে বলিব, আপাততঃ তাহার বিপুল ও 
[বচিত্র কর্মসাধনার ধাঁধাকে অনুমরণ করিব। 

ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহন এক বৃহৎ সমন্বয়ের চেতন।। হিন্দুর যাহ 
শ্রেষ্ঠতম, মুসলমানের যাহ অন্তরতম, খ্রীষ্টীয়ানদের যাহ! গভীরতম তাহার 
সহিত তিনি আপনাকে পরিচিত করিয়াছিলেন । দেশকালের শীম। অতিক্রম 
করিয়া বিশেষ স্থানে আবদ্ধ মানবগোগ্ীর সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়। 
প্রজ্ঞানেত্রে প্রুব চিরন্তন সার ও সত্যকে দর্শন করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন । 
স্থান, কাঁল, সংক্কার, রুচি, আচার, অনুষ্ঠানাদির শত বিভিন্নতাঁয় বিচ্ছিন্ন 
জাতিসমূহের মিলন ভূমি কোথায়--ইহা এক মহ জিজ্ঞাসা। পৃথিবীর 
কোনো ধমপ্রবর্তকের মনে এই প্রশ্ন জাগেনাই। “বিশ্বত্রঙ্গাত্ডের সকলের 
র্টা, ভ্রাতা এক শক্তি আছে”--এই স্বীকারোক্তিতে, এই বিশ্বাসে এই 
জিজ্ঞাসার সমাধাঁন। রামমোহনের ধর্মসাধনার মূলেও একটি স্থসঙ্গত জ্ঞানের 
দুটপ্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। তাই বিভিন্ন শাস্বরাশি মন্থন করিয়৷ এই সমাধানে 
তিনি উপনীত হইতে পাঁৰিয়াছিলেন। অখণ্ড এক্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত 
তাহার প্রচারিত একেশ্বরবাদ পৃথিবীর সবত্র গৃহীত হইয়া মানুষে মানুষে 
প্রভেদ ও বিচ্ছেদ দূর করিবে_এই বিশ্বাস রামমোহন আজীবন পোষণ 


করিতেন। 


রামমোহন ১৭ 


রামমোহন চাহিয়াছিলেন মাঙ্গষের মনের মুক্তি-_ধমে অধ্যাতুসাধনায় 
প্রীণহীন আচাঁবপরায়ণতাঁর পরিবর্তে স্বাধীন চিন্তা, মনম ও উপলক্ষি। 
আপ্তবাক্য নয়, প্রচলিত শান্ত্বমতে অন্ধবিশ্বীস নয়, সত্যনিষ্ঠ বিচাববুদ্ধি এবং 
যুক্তি ও বিজ্ঞান অন্রমোদিত পন্থা গ্রহণ_ ইহাই ছিল রাঁমমোহনের নির্দেশ । 
জীবনের বিকাশেব জন্য, সমাজের বিকাশের জন্য নৃত্ূনের প্রয়োজনীয়তা আছে, 
কিন্তু, বামমৌহন বলিলেন, এঁতিহা সচেতনতা! ও প্রীচীন জাতীয় বিকাশের 
প্রণালীর ভিতর দিয়াই নৃতনকে আহ্বান করিতে হইবে । 

জনসাধারণের মুক্তি ভিন্ন সমীজের উন্নতি নাই, অগ্রগতিও নাই । 
রামমোহন তাই দাবী করিলেন সামাজিক ও বাস্্ীয় জীবনে সবপ্রকার প্রন্ত্ 
হইতে জনসাধারিণের মুক্তি এবং সমাজে ব্রাঙ্গণ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযাঁন ও 
রাষ্টে সবাঙ্গীন স্বাধীনত। প্রাঞ্ধির জন্য যোগ্যতালাতভের মাধন। । সাম্যবাদ ও 
লোৌকশ্রেয়বাদ, ইহাঁও রাজার কর্মস্থচীর অন্তর্গত। রাঁমমোহনের ভিতবে জ্ঞান 
ও কর্ম, ধ্যান ও জাতীয় মঙ্গল সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছে। রামমোহন 
জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা । গোীবদ্ধ সামাজিক জীবের বিভিন্ন কমচ্গেত্রে 
যাহ! কিছু প্রয়োজন-ধর্স, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, বাষ্টনীতি ও অর্থনীতি-- 
সব লইয়া এক পূর্ণাঙ্গ সাধনার ব্যবস্থা তিনি দিয়াছিলেন। 

জাতীয়তা, বিশ্বমাঁনবতা ও জঅক্ষুগ্ন মানবপ্রাতি--এই ত্রিবেণীধারায় প্রবাহিত 
হইত রামমোহনের মন । তিনি জাঁতীয়তাঁবাদী ছিলেন সতা, কিন্ফ সেইখানেই 
তাহার মন বাঁধ। পড়ে নাই । গ্রতি জাতির উন্নতি অবনতি অভ্যথান ও 
পতনের সহিত যেন তাহার হৃদয়ের তার বাঁধ ছিল, তাঁহার ভিতর দিয়! 
তরঙ্গায়িত হইয়া কখনে| জয়ের, কখনো বা পরাজয়ের সমাচার সেই নিখিল 
মানব-প্রেমিককে পুলকিত ব। বিষাদে আচ্ছন্ন করিত। এই অক্ষুগ্ন মাঁন্ব- 
প্রীতি ছিল বলিয়াই রামমোহনের সচেতন সজাগ হৃদয়ে স্বদেশের জন্য একটি 
বডো স্কান ছিল। এই জন্যই স্বদেশের ছুঃখ-ছুর্দশ। অভাব-অভিযোগ তাহার 
প্রাণকে আকুল করিত । ধাহার স্বদেশের ক্ষুদ্র গণ্তীর মধো বাস করেন, 
অসীম মানবত্বের সহিত ধাহাদের হৃদয়ের যোগ নাই, তাহার। যে স্বদেশের 
কল্যাণসাধন করিতে পারেন, ইতিহাস এ-কথাঁর সাক্ষ্য দেয় না। এইখানে 
রামযৌহন একেশ্বর হ্য। স্বজাতির মুক্তির পথ যেমন তিনি নির্দেশ 

্‌ 


১৮ পামমোহন 


করিয়াছেন, মানবজাতির মুক্তির পথও তেমন নির্দেশ করিয়াছেন। 
রামমোহনের প্রতিভা! তাঁই কেবলমাত্র সর্বভোমুখী নয়, সার্বভৌমিকও বটে। 
ইতিহাসের শিখর-চুডায় রাঁজার চিন্তা-ভাবনা আজো তাই স্থির ও শিপ 
প্রভায় দীপ্যমাঁন । 

রামমোহন যুগ-সারথি। 

যুগের জন্য যাহ! প্রয়োজন সেই সব কর্ে তিনি আপনাকে নিষুক্ত 
করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সর্বত্রই আনিয়াছিলেন যুক্তি ও বিচাঁর, একটি 
প্রোজ্জল মানসিক আলো । কোনে ভাবালুতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। 
মনন ও বুদ্ধিদীপ্ু প্রাণ লইয়া তিনি সমস্ত সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা 
করিতেন | ভাহার যাঁবতীয় রচনায় ও বক্তব্যে এই বিচারপরাধণত।, ভবসাম্য 
ও শাস্তস্থর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এইসব কারণেই রামমোহন সমাজের 
জড়জীবনের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন, জাতীয় জীবনে এক অখও্ 
এক্য ও আত্মপ্রসারণের ভিত্তি স্থাপন ও অভভুতপূ্ সফলতার সম্ভাবন। পত্তন 
করিঘরা গিষাছেন। তাহার সাধনার মন্ত্র ও তাহার অন্তহীন দান সমস্ত অন্তর 
দিশা গ্রহণ করিতে পাঁরিলে আমরা স্থমহত কল্যাণ ও সিদ্ির পথে অগ্রসর 
হইতে পারিব। 

মন্ুযাত্থের ও মুক্তি-সাধনার বিগ্রহমুতি রামমোহন । 

শাস্ত্র প্রতি তাহার আদ্ধা, লোকশ্রেয়ঃ আর বিচাঁরবুদ্ধির আদর্শ-_ 
নব্যভারতের অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ। উপশাস্ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়া রামমোহন মানুষকে দৃষ্টি দিতে বলিয়াছেন সকল ধের মূল শাস্ের 
উপরে । পৌরাণিক যুগকে উপেক্ষা করিয়। হিন্দুকে তিনি অবলম্বন করিতে 
বলিয়াছেন বেদ-উপনিষ২; ফকাীর বা মোল্লাদের ইসলাঁয ব্যাখ্য। প্রত্যাখ্যান 
করিয়া মুমলমানকে অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন মূল কোরান; আর 
পরবণাকালে উদ্ভাবিত ত্রিত্ববাঁদ্র প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া খ্রীষ্টানকে গ্রহণ 
কবিতে বলিয়াছেন মূল বাইবেল। অথচ তিনি নিজে প্রাচীন বৈদিক খধির 
ম্যায় জটাবন্কলও পরিধান করেন নাই, ফলমূল খাইয়া জীবন অতিবাহিত 
করিবার প্রয়োজনও তেমন অচুভব করেন নাই। আর শিক্ষার ক্ষেত্রে 
মানুষকে বিশেষভাবে অন্থশীলন করিতে বলিয়াছেন- আধুনিকতম বিজ্ঞান । 


রামমোহন ১৭৯ 


তাহার এই মনোভাবের অর্থ মিলিবে তাহার এই বিখ্যাত উক্তিটির ভিতবে-- 
প্ধর্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শয়তানের ?” 

গুরু কামালের একটি বাণী মনে পড়িতেছে ; “বিশ্বজগৎ চলিয়াঁছে 
ভগবানের উৎসব যাত্রীয়। নিত্যই চলিঘাঁছে তাহা বরধাত্র!। প্রতি মানব 
নিজ নিজ মশাল জাপাইয়! চলিয়াছে। গ্রহ চন্দ্র তারকার *শালশ্রেণী 
চলিয়াছে অপীম আকাশে, মানব-পাধনার দীপাবলী চপিয়াছে কালের 
আকাশে, সাধক মধ্যে মধ্যে ভূলিযা বায়, ধ্যান নিজীব হইযা আসে, 
নিত্যকালের উৎসবপথে মুহমান মশালি লইম! মানব খুমাইঘা পড়ে । এমন 
সময়ে মহাপুরুষ আসেন বজ্র-গন্ভীর উদ্বোধন মন্ত্রে তাহাদিগকে জাগাইয়। 
দিতে । সাধন যখন যেখানে জ্ঞানহীন স্থগিত হইয়া আসে অশিমযী দীক্ষণ 
লইযা সেইখানেই মানবের মহাঁগুক্র। আসেন । তাহার! চলিয়া যাইবার পর 
বিষযী কৃপণ সাম্প্রদাষিক সত্যের ভাগারার] সেই মশালগুণ্ও চাহে সঞ্চয় 
করি] রাখিতে বৈষধিকত। চাপাইবার জন্য । জলস্ত মশাল ভাগারে রাখা 
অসম্ভব, ভাই তাহার নিজীব আগুনট্রকু৩ নিবাইযা দিযা সংগ্রহ কর কেবল 
অণালের মৃত দণ্ড ও দর্ধাবশেষ বস্ত্রথণ্ড। 

সমন্ত রকমে সত্যাসন্ধান, সমন্ত শুভ চেগা যে আমাদের জীবনে 
ভগবানের উৎসব, সমপিত প্রাণ, মহাঁকমী ও মানবপ্তরু রামমোহন তাহা মর্জে 
মননে উপলব্ধি কবিষাঁছিলেন। তাহ প্রথিবার খে-দেশে মান্য অহ্হান প্রয়াসে 
নিজেদের জীবনে ভগণানেব উৎসব আয়ে।জন করিয়াছে, সেখা।নইহ রাজা 
সশ্রদ্ধ মেত্রপাত করিয়াছেন। আর যেখানে তাহার বিপরা৩ জিনিস 
দেখিধাঁছেন, সেখান হইতে তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইঘাছেন। রামমোহনের 
এই যে চিরজাগ্রত ভগবানকে মাষের অস্তহীন শু প্রধীসের ভিত দিযা 
উপলব্ধি করিবার সাধনা ইহাই তাহার জীবনের প্রকৃত ইতিহাস । উন- 
বিংশ শতকে ভারত এক নব-সমম্বয় কামনা করিয়াছে । নব মানবতার 
উদ্বোধন, মানবজীবনের নব সস্তাব/তায় বিশ্বাস, ভারতের সত্যকার বপযাণের 
জন্য প্রয়োজন । বরামমোহনের মু্রিমঙ্ত্রে, সরবজনীন চিন্তাধার! ও বিরাট জ্ঞান- 
সমন্বয়ে, সেই নব-সমন্থয়ের অক্ষয় ভিত্তপত্তন হইয়াছে । বাজার জ“বনব্যাপী 
পথ-পরিক্রমা ব্যর্থ হয় নাই, প্রাধিত অগ্রগমনের পথে তাহার পদক্ষেপ নিশ্চিত 
হইয়াছে-_জাতির জীবনে তাঁহার ফলও সার্থক হইয়়াছে। আজিকার 
ইতিহাসে সেই মানবগুরুর জন্ত নৃতন আসন রচিত হইবে । 


॥ চার ॥ 


স্বান-ব্রিষ্টল, ট্রেপলটন গ্রোভ। সময় ১৮৩৩, ২৭শে সেপেম্বর, শুক্রবার । 
রাত্রি দুইটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিটের সমর রাজা রামমোহন রায়ের মুত্যু হইল। 
চন্দ্রীলোকিত সেই স্বন্দর বাত্রির নিস্তন্ধ ও শান্ত প্রহরে প্রতিভার একটি প্রদীপ 
শিখা নিবিয়া গেল। বালক বাঁজাযাম, রামহরি, রামবত্ব, কুমারী হেয়ার 
প্রভৃতি নীরবে শধ্যাপার্থে দাঁড়াইয়া রামমোহনের এই মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিলেন । 
রাঁজার শেষ নিশ্বাসের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল শুধু অনাদি প্রণবধবনি-- | 
“ইহাতে বুঝ। যায় যে, জীবনে বহু লোঁক-সমাগমের মধ্যে এবং মৃত্ঠার নির্জন 
ঘারে সর্বত্রই ভগবংচিস্তাই তাহার আম্মার প্রধান কাঁধ ছিল ।” মাত্র আট দিন 
জর ভোগ করিবার পর বাম”মাহনের মৃত্যু হয়। কথিত আছে, অস্স্থ হইবার 
দই দিন পূর্বেও তিনি ডাক্তার গ্রিচার্ডের 191786%21 1/)5£07% 97 127 
পাঠ করেন। লেখক স্বয়ং উহা পড়িবার জন্য তাহাকে দিয়াছিলেন। মানুষের 
কথ। যিনি সারা জীবন ধরিয়। ভাবিয়াছেন, যাঁছুষের কল্যাণ কামনায় যিনি 
তাহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, মেই মানবগুরু রাঁমমোঁহমের পক্ষে 
ইহাই তো স্বাভাবিক । 

মতুঃপর্ব হইতেই রামমোহনের জীবনচরিত পাঠ করা উচিত। কারণ, 
ধ্বিশ্বাম প্রতিষ্ট। করিতে গিয়া তাহার জীবন আঁরস্ত হইয়াছিল, জীবন শেষও 
হইল এ একই কথ বলিতে বলিতে। 

বাংলার মাটিতে আঁদর্শবাদী ইংরেজ ডেভিড হেয়ার ইহ।র নয় বংসর পরে 
দেহরক্ষ1 করিয়াছিলেন । 

সেই ডেভিড হেয়ারের বন্ধু এবং শিক্ষা প্রপা'র প্রচেষ্টায় তাহাঁর অন্যতম 
সহযোগী, আদর্শবাদী রামমোহন আঁজ দেহ রক্ষা করিলেন ডেভিড হেয়ারের 
জন্মভূমি ইংলগ্ডে। মৃত্যুকালে পরম আত্মীয়ের মত তাঁহার সেবাশুশষ। 
করিলেন হেয়ার সাহেবেরই ভাই ও বোন। বাংলার সহিত ইংলগু, ভারতের 
সহিত যুরোপ, প্রাচ্যের সহিত পাঁশ্চাত্ত্য আঁজ এইভাবে বাখীবন্ধনে ধরা দিল। 
ত্রিউলে বামমোহনের মৃত্যু তাহার জীবনেতিহাসের একটি প্রধান ঘটন। 
বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাঁসেও। 


রামমোহন ২১ 


বাঁজ৷ জানিতেন তিনি এই যাত্রায় রক্ষা পাইবেন না। প্রাচোর সহিত 
পাশ্চাত্যকে মিলাইবাঁর ষে মহত ব্রত তিনি প্রথম যৌবনেই গ্রহণ করিয়া ছিলেন, 
প্রবাসে মৃত্যুর ভিতর দিয়! আজ তিনি যেন সেই ব্রত উদ্যাপন করিলেন। 


রামমোহন তীহার আত্মপরিচয় এইভাবে বিবুত করিয়াছেন : 

“আমার পৃৰপুরুষেরা1 উচ্চবংশীয় ত্রাঙ্মণ ছিলেন। ম্মরণাতীতকাল হইতে 
তাহার তাহাদিগের কৌলিকধন্জ সম্বন্ধীয় কতব্যসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে 
প্রায় একশত চলিশ বংসর গত হইল, আমার অতিতবৃদ্ধ গ্ররপিতাঁমহ ধঞ্সসন্বস্ধীয় 
কাঁধ পরিত্যাগ কবিয়। বৈষয়িক কাঁধ ও উন্নতির অন্রসরণ করেন। তাহার 
বংশধরের! সেই অবধি তাহাই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেম। রাঁজ- 
সভাসদ্‌দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেবপ হইয়া থাকে, তাহাঁদিগেরও সেইবপ 
অবস্থার বৈপরীতা হইয়া আসিয়াছে, কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতিলাভ, 
কখন বা পতন , কখন ধনী, কখন নিধন , কখন সফলতা লাঁভে উৎফুল্ল, কখন 
বা হতাশ্বীসে কাতর । কিন্তু আমার মাঁতামহ বংশীয়েরা কৌলিকধীন্চসারে 
ধর্মযাঁজকব্যবপায়ী , এবং উক্ত ব্যবসাঁধিগণের মধ্যে তাহাঁদিগের পরিবারের 
হ্যায় উচ্চতর পদবীস্ত আর কেহই ছিলেন না। তাহারা বর্তমান সময় পধন্ত 
দমভাবে ধর্মাভষ্ঠান ও ধর্চিন্তাতে অন্তরক্ত ছিলেন। সাংসারিক আডম্বরের 
প্রলোভন ও উচ্চাকাজ্ষীর আগ্রহ অপেক্ষা, তাহার মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর 
জ্ঞান করি! আসিয়াছেন। 

“আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছাগ্নসারে আমি পারস্য 
ও আরব্যভাষ! শিক্ষা করিয়াছিলাম। মুসলমান রাঁজসরকাঁরে কার্ধ করিতে 
হইলে উক্ত ছুই ভাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় । আমার মাতামহ বংশের 
প্রথান্থসারে আমি সংস্কত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ মকল অধায়নে 
নিযুক্ত হই ? হিন্দু সাহিত্য, ব্যবস্থ| ও ধর্শশান্ত্র সকলই উক্ত ভাষায় লিখিত। 

“যৌডশ বর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি 
পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং এ পুন্তকের 
কথা জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনা্ধর 


২২ বাঁমমোহন 


উপস্থিত হইল। মনান্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক দেশ- 
ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম । ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি । 
পরিশেষে বুটশ শীসনের প্রতি অত্যন্ত দ্বণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহিভ তি 
কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে, 
আমার পিতা আমাকে পুনবার আহ্বান করিলেন ;--আমি পুনবার তাহার 
শ্েহলাঁভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইয়োরোগীয়দিগের সহিত 
নাক্ষাৎ করিতে ও তাহাঁদিগের সংসর্গে আসিতে আরস্ত করিলাম। আমি 
শীঘ্রই তাহাঁদিগের আইন ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে একপ্রকার জ্ঞানলাভ 
করিলাম । তীহাঁদ্দিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বৃদ্ধিমান্‌, অধিক দুটতাসম্পন্ 
এবং মিতাঁচারী দেখিয়! তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল, তাঁহ। 
আমি পরিত্যাগ করিলাম; তাহাঁদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার 
বিশ্বাস জন্মিল, তাহাদিগের শাঁপন, বিদেশীয় শাসন হইলেও, উহাদ্বার| শীঘ্র 
দেশবাসিগণের অবস্থার উন্নতি হইবে । আমি তাহাঁদিগের মধ্যে অনেকেরুই 
বিশ্বাসপাত্র ছিলাম । পৌত্তলিকতা ও অন্তান্য কুসংস্কারবিষয়ে ব্রাঙ্গণদিগের 
সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর 
প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রতি তাহাদিগের 
বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধিপাঁঞ্ধ হইল . এবং আমাঁদিগের পবিরারের মধ্যে 
তাঁহাদিগের ক্ষমত। থাকাতে, আমার পিতা প্রকাশ্রূপে আমার প্রতি পুনবার 
বিমুখ হইলেন। কিন্ত আমাকে কিছু কিছু অর্থমাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার 
পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌভলিকতার পথ 
সমর্থনকারিদিগকে আক্রমণ করিলাম । এই সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রণযন্ত্ 
স্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া তাহাদিগের ভমাত্মক মত 
সকলের বিরুদ্ধে দ্বেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা 
প্রচার করিলাম। ইহাতে লোকে আমার প্রতি এইরূপ রুদ্ধ হইয়! উঠিল 
যে, ছুই-তিনজন স্কটল্যাওবাপী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ . 
করিলেন । সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাহার। যে জাতির অন্তর্গত তাহাদিগের 
প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ। 
“আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। 
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উক্ত নামে ষে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় 
ছিল। )আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাক্ষণদিগের 
পৌর্তুলিকতা, তাহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে 
তাঁহারা শ্রদ্ধ। করেন ও তদগসারে তাঁহার] চলেন বলিয়! স্বীকার পান, তাহার 
মতবিরদ্ধ। আমার মতের গ্রতি অতান্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্বেও, আমার 
জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত সন্্রীপ্ত ব্যস্ত, 
আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 

“এই সমষে ইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য 
আচাঁর-ব্যবহাঁর, ধর্ধ ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ 
করিবার জন্য, স্বচক্ষে নকল দেখিতে বাসন! হইল । যাহা হউক, যে পর্যস্ত ন 
আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বুদ্ধি হয়, সে পরস্ত আমার অভিপ্রায় কাধে 
পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। পরিশেষে আমার আশ! পূর্ণ হইল। ইষ্ট 
ইপ্ডিয়! কোম্পানীর নূতন সনন্দের বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজ্যশাসন ও 
ভারতবাঁসিগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের বাবহার বহু বসরের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, 
ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সিলে আপিল শুনা হইবে বলিয়া 
আমি ১৮৩০ সালের নবেম্বর মাসে ইংলগ্ড যাত্রা করিলীম। এশছিন্ন, ইষ্ট 
ইণ্ডিয়। কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে, 
ইত্লগ্ডের রাঁজকর্মচারীদের নিকট আবেদন করিবার জন্য, তিনি আমার প্রতি 
ভাবার্পণ করেন। আমি তদনুসারে ১৮৩০ শলের এপ্রিল মাসে, ইংলগ্ডে 
আসিয়! উপস্থিত হই।”* 

রামমোহনের এই সংক্ষিপ্ত আত্মচরিতের স্থত্র অবলম্বন করিয়াই তাঁহার 


আপাপপ্পাপপািত ০ কপি পাশপাশি পপ 








শপজপী পাপ পপ জাস্ট পপ শিস পাপা পাপ লক পপ পপ 


* ব্রি্লে রাদমোহনের রোগ শখ্যাবাহে ফাহারা সর্বদা ধাকিতেন। চাহাদেপ মধ্যে কুমারী 
কার্পেন্টার অন্যতমা । উংলগ্ডে বাজার জীখলনের শেষে দিনগুলির হতিহাসও হলি দিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন । ইহার অনুমান এই যে, রামমোহন রায়) হংলগ্ হইতে ফরাসীদেশে যাইবার 
অব্াযবহিতপূর্বে আত্মচরিতমূলক এই পত্রথানি সাহার কলিকাতাস্থ বন্ধু গর্ডন সাহেবকে জিপিয়া- 
ছিলেন। প্রথমে ইহা 'এখেনিয়ম' ও 'লিটারেরি গেজেট" পত্রে গকাশিত হয় । এইগানে 
যে অনুবাদ দেওয়। হইল, উহ! নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ । 


২৪ রামমোহন 


কর্মবনুল জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তাহার বহুমুখী চিন্তাঁধারাঁকে 
অনুসরণ করা কতকটা সহজ হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার ষে, 
রামমোহনের কোনো কোনো আধুনিক চবিতকার এই পত্রখানির প্রামাণ্য 
সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। কিন্ত রামমোহনের চিন্তাধারা ধাহার! 
গভীবতাবে অন্তশীলন করিয়াছেন, তাঁহাঁরাই বলিবেন যে এইরূপ সন্দেহ 
প্রকীশের কোনো অবকাশ নাই । পত্রের লিখনতঙ্গী হইতে “ইহা নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় যে ইহা অন্য কাহারও দ্বারা রচিত হইতে পারে ন।; ইহার প্রতিটি- 
ছত্রে, প্রতিটি বাক্যে নিঃসন্দিগ্চভাবে রামমোহন-মানসই প্রতিফলিত হইয়াছে। 
তাছাড়া, রাজার ইংলগ্ডে অবস্থানকালে ধাহার! তাহার ঘনিষ্ঠ সানিধ্যে 
আশসিয়াছিলেন, কুমারী মেরী কাপেণ্টার তাহাদের মধ্যে একজন এবং তাহার 
অনুমান অন্মানমাত্র হইলে, তিনি তাহার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিতেন না। 
তবে প্রশ্ন উঠ্ভিতে পারে, এই গঞ্ডন সাঁহেব কি জন্য বামমোহমের নিকট হইতে 
তাহার আন্মপরিচয় জানিতে চাহিযাছিলেন এবং কেনই বা বামমোহন ইহ! 
লিখিলেন? পত্রথানি স্প্টতঃ গর্ডন সাঁহেবকে ব্যক্তিগতভাবে লেখা ; কারণ 
পত্রের প্রথমেই উল্লিখিত আছে যে, “আপনি জাঁনিতে চাহিয়াছেন” ইতাদি 
এবং ইহা! কলিকাতাঁর তৎকালীন কোনো ইংরেজি পত্র-পত্তিকাঁয় প্রকাশের 
জন্য লিখিত হয় নাঁই। তাঁহ1 ধদি হইত, তাহা হইলে রামমোহন পত্রে স্থত্রা- 
কারে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তিনি আরে! বিশদভাবে বিবৃত 
করিতেন । কলিকাঁতাঁর বহু কারবারী ইংরেজের সহিত রামমোহন ব্যবসায়- 
স্থত্রে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, সম্ভবতঃ এই গর্ডন সাহেব এরূপ একজন 
ইংরেজ । বাঁমমোহনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তখন কলিকাঁতাঁর সমাঁজে 
স্থপরিচিত। সম্ভবতঃ গর্ডন সাহেব কৌতৃহলবশত:ঃ রাঁমমোহনের জীবনের 
কথা জানিতে চাহিয়। তাঁহাকে ইংলগ্ডে পত্র লিখিয়। থাকিবেন এবং রামমোহন 
তাহার স্বাভাবিক মৌজন্যবশতঃ উহার উত্তর দিয়া থাকিবেন। কিন্তু লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, স্বীয় জীবনের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বাঁমমোহন 
- সহজ ও সবূলভাবে যাহা বলিয়ীছেন, তাঁহার মধ্যে উচ্ছ্বাস নাই, বুথা বাগ্জাল 
বিস্তার নাই, বাহুল্য নাই। পারিবারিক পটভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া! নিজ 
জীবনের আদর্শের কথা অত্যন্ত সংযমের সহিত এবং অকপটভাবে তিনি বর্ণনা 
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করিয়াছেন। এই সংক্ষি্ধ আত্মকথার স্বচ্ছ দর্পণে রামমোহন-মানম চমৎকার 
ভাবেই প্রতিফলিত হইয়াছে । 


বামমোহনের পূবপুরুষগণ মুশিদাঁবাদ জেলার সাঁকাঁস। গ্রামে বাস করিতেন। 
তাহার প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুঘল সম্রাট গর" জেবের রাজত্বকালে 
নবা সরকারে কাষ করিতেন। মুশিদাঁবাদের নবাব বাহাছুর কৃষ্ণচন্দ্রকে 
বায় রায়” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । তখন হইতেই “বায় পদবী 
তাহাদের পরিবারে বংশান্ক্রমে চলিয়া আসিতেছে । রুষ্ণচন্দ্র নবাবের তসিলদার 
ছিলেন। খাজনা আদায়ের কাধে তাঁহাকে মাঝে মাঝে কঞ্চনগরে আমিতে 
হইত। ইহ। তখন বধমানের অন্তত ত ছিল। কথিত আছে, এইস্থানে জনৈক 
সাঁধু পুরুষের সাঁহত কৃষ্ণচন্ত্রের বন্ধুত্ব হয়। তাহার সাহত ধঞবিষয়ের আঁলো- 
চনায় তিনি মুগ্ধ হন। এখে সাধুর প্রতি আকর্ষণ এই স্থানটির প্রতিও 
কৃষ্ণচন্দ্রের মনে আকর্ষণ জাঁগাইয়া তুলিল। অবশেষে তিনি বাস্তভৃমি সাঁকাসা 
গ্রাম পরিত্যাগ করিয়। সপরিবারে এইখানে আপসিলেন। রুঞ্মগরের মিকটেই 
বাঁধানগর | স্থানটি কৃষ্ণচন্দ্রের ভাল লাঁগিল। অভঃপর বাধাঁনগরেই ভিনি 
স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ত করিলেন । নূতন বাড়িতে নৃঙন বিগ্রহ গোপীনাথ 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন । ইহা হইতে অস্টমান কর! যাইতে পারে, বন্দো!পাধ্যায়েরা 
বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ছিলেন । বামকান্ত পথস্ত এই ধার। অক্ষুগ্র ছিল। 

কৃষ্ণচন্দ্র অতি গুণবাঁন ও সতপ্রকৃতির লৌক ছিলেন । যেমন 'গ্রথর তাহার 
বুদ্ধি তেমনি কাধদক্ষতাঁ। নবাব সরকারে ভাহার স্থনামও তেমনি । কুষ্ণচন্দ্রের 
তিন পুত্র--হরিপ্রসাদ, অমবচন্দ্র ও ব্রজবিনোদ। ব্রজবিনোদ সম্পত্তিশালী 
লোক ছিলেন, এবং দেশহিতৈষণ| ও ধর্ণান্ররাগের জন্যও তাহার বিলক্ষণ 
খ্যাতি ছিল। ব্রজবিনোদের সময়ে বাংলার নবাঁব ছিলেন সিরাঁজদ্দৌল1 এবং 
ব্রজবিনোদ তাহাঁরই অধীনে ক।য করিতেন । সুতরাৎ দেখ! যাইতেছে ষে 
নবাব সরকারে চাকরি ভাহাঁদের বংশান্রক্রমিক । কিন্তু তিনি বেশি দিন 
চাকরি করেন নাই । নবাব সরকারে সদ্যবহারের অভাঁবই নাঁকি তাহার 
চাকরি ত্যাগের কারণ। 


২৬ রামমোহন 


ব্রজবিনোদের সাত পুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র রামকান্ত। বামকান্ত রায়ও, 
পিতার দৃষ্টান্ত অন্রসারে, মুশিদাবাদের নবাব সরকারে চাঁকরি লইয়াছিলেন 
এবং পিতার ন্তাঁয় পুত্রও একই কারণে বিরক্ত হইয়া চাকরিতে ইন্তফ1 দিয়া 
ছিলেন। এই রামকান্তই বাজ। রামমোহন রায়ের পিত। ছিলেন । চাকরি 
ছাড়িয়া দিয়। বামকাণ্ত বর্মানরাঁজের নিকট হইতে খানাকুল-কঞ্চনগর প্রভৃতি 
কয়েকটি গ্রাম ইজার| লইম্বাছিলেন । বাঁধানগরের বাঁয়ের। সেইদিন হইতে 
জমিদার বলিয় প্রমিদ্ধি অর্জন করেন এবং এই জমিদারীই উত্তরকালে তাহাদের 
সৌভাগ্য ও দুর্ভীগোর কারণশ্বব্ূপ হইয়াছিল । 

রামকাপ্তের তিন বিবাহ। দ্বিতীয়! স্ত্রী তারিণীদেবীর গর্ভে তাহার এক 
কন্ত। ও ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কন্যাই সর্বজ্যোষ্ঠ।, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র- 
সস্তান। প্রথম পুত্রের নাম জগন্সোহন ( সাধারণতঃ ইনি জগমোহন নাঁষে 
পরিচিত ছিলেন ), আর দিতীয় পুত্রের নাঁম রামমোহন । রামকান্তের প্রথম! 
স্ত্রী স্থতদ্রাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন। তৃতীয়! পত্বী রামমণির গর্ভে. একটি পুত্র 
সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার নাম বাঁমলৌচন। গৃহের সবময়ী কত্রী 
ছিলেন তারিণীদেবী। তারিণীদেবীর পিতৃকুল পরম শাক্ত। বৈষ্ণবের ঘরে 
কেমন করিয়। শীক্তের মেয়ে আদিল, তাহা আমাদের জানিবাঁর দরকার 
নাই । আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়কাঁর বাংলার বন 
সম্ত্রান্ত ব্রা্ষণপরিবারের ইতিহাঁন খুঁজিলে বিবাহস্ত্রে এইরূপ শাক্ত-বৈষ্ণবের 
মিলনের অনেক দৃষ্টাস্তই পাওয়া যাইবে । বায়-পরিবারে তারিণীদেবীর 
ডাক নাম ছিল “ফুলঠাকুরাণী”। রামমোহনের প্রায় সকল চরিতকারই 
তারিণীদেবীকে স্বন্দরী, বুদ্ধিমতী, তেজস্ষিনী ও ধর্মপরায়ণা নারী বলিয়! উল্লেখ 
করিয়াছেন। রামমোহনের জীবনচরিত আলোচন। করিয়া দেখা ষাঁয় যে, 
তাহার মায়ের সম্পর্কে এই উক্তি ষথার্থ। তীহাঁর মায়ের এই প্রত্যেকটি গুণই, 
এমন কি দেহসৌষ্টব পথন্ত, ঝামমৌহন উত্তরাধিকারস্থত্রে পরিপূর্ণভাবে লাভ 
কবিয়াছিলেন। মায়ের তেজ ও ধর্মপরায়ণতা, এবং পুজের তেজ ও ধর্ম- 
পরায়ণতা৷ এমনই প্রবল ছিল যে, ইহাই পরবতীকালে মীতা৷ ও পুত্রের মধ্যে এক 
দুস্তর ব্যবধানের স্থঙি করিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। বৈষ্ণব 
পরিবারের বধূ হইলেও শীক্তবংশেরই রক্ত ফুলঠাকুরাণীর শরীরে প্রবল ছিল। 


ঝামমোহন ২৭ 


রামমোহনের জোট পুত্র বাঁধা প্রসাদের প্রপৌত্রী হেমলভাদেবী এই ভাবিণী 
দেবী সম্পর্কে লিখিয়াছেন : “মহাতেজন্বিনী রামমোহন-জননী সাধারণ নারী 
ছিলেন না। বিষয়বুদ্ধি ছিল তার এতই প্রখর ষে স্বামী জমিদারীর কাজ 
চালাতেন তার পরামশ নিয়ে। বৈধবো তিনি স্বয়ং জমিদারী পরিচালনার 
ভার নিয়েছিলেন । জমিদার-সংসারের কমচারীরা সময়ে সময়ে তার আইন- 
ংক্রাস্ত কুট প্রশ্নে বিস্মিত ও চমতরুত হতো, খোনা যাঁয়। একনিষ্ঠ দেবতক্তি 
তার এতই প্রবল ছিল যে, দ্েেবতাঁর-নাঁমে প্রাণনমপুত্র রামমোহনকে বিধমী 
জনে পরিত্যাগ করেছিলেন । মায়ে ছেলেতে এ নিয়ে গোল বেধেছিল কম 
নয়। দেশে গিয়া রাজ! একদিন মাঁকে প্রণাঁম করতে গেলেন পদধূলি নিয়ে। 
মা বললেন, “যে-সস্তাঁন আমার ঠাকুরকে প্রণাম না করে, আমি তার প্রণাঁ 
গ্রহণ করি না| রাঁজা মা-কে প্রণাম না করে ফিরবেন না। ফলে তিনি 
বাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সামনে মাথা নামিয়ে বললেন,-মায়ের ঠাকুর, 
তোমাকে প্রণাম করি।, তবে তিনি মায়ের পায়ের ধলে!। নিতে পেরেছিলেন ।” 
স্বতরাঁ এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, উত্তরাঁধিকারস্ত্রে রামমোহন তাহার 
গর্ভধাবিণী মায়ের গ্রথর ব্যক্তিত্বের সম্পদ অনেকখানিই লাভ করিয়াছিলেন । 
তবে ইহা সত্য ষে, বাঁলাজীবনে পিতামাতার কিছু প্রভাব থাঁকিলেও উত্তর- 
কালে রামমোহনের জীবনে ইহাদের কোনে। প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। 
এই বামকান্ত রায়ের উুরমে ও তারিণীদেবীর গর্ভে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাধা- 
নগরে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। স্থতরা" রামমোহনের জন্মকাল 
পৌরাণিক বা প্রাগৈতিহাপিক যুগ নহে, আধুনিক যুগেই তাহার জন্ম বল 
যাইতে পারে। রামমোহনের জন্ম এবং দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে ইষ্ট 
ইণ্ডিয়। কোম্পানীর বাংল! ও বিহারের দেওয়ানী লাঁভ--একই বংসরের ঘটন|। 
বাঁমমোহনের জীবনচন্িত আলোচনা-সঙ্গে এই তথ্যটি আমাদের মনে রাখ! 
দরুকার। 


রামমোহনের জন্মকাল বাংলার ইতিহাসে একটি অন্ধকার যুগ 
চাবিদিকেই অজ্ঞানতা ও ধর্মের কুসংস্কারের রাজস্ব । 


২৮ রামমোহন 


শান্্ নহে, উপশান্ত্রেরই প্রাধীন্ত । বেদ ও উপনিষদ-এর মধ্যে ষে কি 
অমূল্য রত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহাই অনেকে জানিতেন না। পুরাণ ও 
পুরোহিততন্ত্রশীসিত সেই কালরাত্রির যুগে ধর্মসম্বন্ধে লৌকের কি শোচনীয় 
অজ্ঞতাঁই না ছিল। জ্ঞানের লেশমাত্র কোথাও নাই, লোকের মন অজ্ঞানভাঁর 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন । ভাঁষা নাই, সাহিত্য নাই, বর্ণজ্ঞান নাই-_দিনযাপনের 
গ্লানি স্বীকার করিয়। বাঙালি কোনোমতে অস্তিত্বের ভার বহন করিত ম্নাত্র। 

সমাজের অবস্থা আরে! শোচনীয় । 

গঙ্গাসাগবে পুত্র নিক্ষেপ, মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় সহমরণ--এই 
রকম জ্ঞানবিহীন ধর্মীন্তরাগের ভিতর দিয়! চলিয়!, সমাঁজ যেন শতাব্দীর 
শেষ পাদে আঁসিয়। আপনার চিতাঁশষ্যা রচনা করিল । তখনকার বাংলার 
সামাজিক অবস্থা, রামমোৌহনের অন্যতম উত্তরসাধক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এইভাবে বর্ণনা কবিয়াছেন £ “বামমোহন বায় যে সময়ে কলিকাতায় 
আপিয়। উপস্থিত হইলেন তখন সমুদয় বঙ্গভমি অজ্ঞানাস্ককাঁরে আচ্ছন্ন 
ছিল, পৌত্তলিকতার বাহ্াডম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যস্ত 
পরিব্যাপ্ধ ছিল। অন্রের বিচাঁরই ধর্মের পরাঁকাষ্ট। ছিল , অন্পশুদ্ধির উপরই 
বিশেষভাবে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত । কলিকাতাঁর বিষয়ী ব্রাঙ্গণেরা ইংরাঁজ- 
দিগের অধীনে বিষয়ক করিয়াঁও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাঙ্ণজাঁতির গৌরব 
ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ব করিতেন।.'.তিন যে সময়ে 
আবিভ্‌ত হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাঁব ও অবস্থা মনে 
হইলে হৃৎকম্প হয়। তখন অন্ধকারের কাঁল। বঙ্গভূমি তিমিরাবৃত অরণ্য 
ভমি বাক্ষলভমি ছিল। ত্রগ্াচারের পিশীচনকল তাহাতে বাঁজত্ব করিত ।” 

রামমোহনের জন্মের পটভূমি এইখানেই সম্পূণ নয়। মনে রাখিতে হইবে 
ছিয়াত্তরের মন্বম্তবের দুই বংসর পরে তীহাঁর জন্ম ; স্ৃতরাঁং বাংলাদেশের 
অর্থনৈতিক ছুর্গতি তখন চরমে উঠিয়াছিল বলিলেই হয়। বাংলার শাসন- 
ব্যবস্থায় তখন একটি গুরুতর পরিবর্তন দেখ! দিয়াছে । রাঁমমোহনের 
জন্মের বসবে কোম্প।নীর পরিচালকমণ্ডলি ক্লাইবের দ্বৈত শাসন রদ করিয়া 
প্রকাশাভাবে বাঁজ্যশীসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হেষ্িংস 
মুশিদাঁবাদ হইতে কলিকাতায় বাজকোষ তুলিয়া আনিলেন, রাজস্বের 


রামমোহন ২৯ 


তত্বাবধানের জন্য বোর্ড অব রেভিন্থয স্থাপিত হইল এবং এখন হইতে কলিকাতা 
বাংলার রাজধানী হইল। প্রকৃতপক্ষে বামমোহনের জন্মের বংসর নবাবী 
আমলের অন্তিম প্রহর ঘোষণ। করিল । অতএব তিনি পুধাদগ্তর ইংরেজ 
আমলেরই মানুষ । নূতন যুগেব নতন মানুষ । 

বাংলাদেশের এই অবস্থায় জন্মগ্রহণ কবিমাঁছিলেন রাজা বামমোহন বায় । 
জন্মগ্রহণ বলিব না, বলিব--“তিমিরবিদার উদ।ব অভ্তুরদয |” রবীকজ্জনাথের 
কথায--পূর্ণ মন্তষ্যত্বের সবাঙ্গীন আকাজ্কীকে বহন করিযাই এই দেশে 
বামমোৌহনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। 


॥ পাচ॥ 


রামমোহন লিখিয়াছেন £ “আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার 
ইচ্ছান্থপারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাঁষা শিক্ষা করিয়াছিলাম।” শুধু 
পিতৃবংশের নহে, ইহাই তখনকার প্রথা ছিল। কারণ তখনে। দেশে ইংরেজি 
শিক্ষার প্রচলন হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না; একটি যুগের অন্তে 
অপব একটি যুগ আঁপিয়া গিয়াছে, কিন্তু পুরাতন যুগের ভাঁষ। বৃহিয়। গিয়াছিল। 
আইন-আদালতের কার্ধ এই ভাষাতেই হইত । বাংল! ভাষার পঠন-পাঠন 
তখন বিশেষ ছিল না--বাংলা ভাষাই তখনো পর্যন্ত তাহার সম্পূর্ণ রূপ ও 
অবয়ব লইয়া দেখ! দেয় নাই। নবাবী আমলের ভাঁষ। ছিল পারশ্য বা ফাসী। 
ইহাই ছিল রাজদরবারের প্রচলিত ভাষ|।। ভদ্রবংশীয় বাঁঙালিমাত্রেই এই 
ভাষা শিক্ষা করিত। আমর! র।মমোহনের জীবনচরিতে দেখিতে পাই যে, 
বাড়িতেই তাহার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলার সঙ্গে 
সঙ্গে এক মৌলভির নিকটই তিনি পারস্য ও আরব্য ভাঁষাঁও শিক্ষ! করিতে 
আরম্ভ করেন। তাহার স্বাভাবিক প্রথর বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া শিক্ষক চমংকৃত 
হইতেন। বামকান্ত ঘোব বৈষয়িক ছিলেন ; পুত্রকেও বিষয়-নৃদ্ধিতে অভিজ্ঞ 
করিষা তুলিবার চেষ্টায় রামকান্ত রামমৌহনকে তখনকার সরকারী ভাষা, 
আববী-ফাঁসা শিক্ষা দেন। পিতার ইচ্ছ! রামমোহনের মধ্য সম্পর্ণ সার্থক 
হইয়াছিল । স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধিতে রামমোহন আজীবন আথিক সমৃদ্ধি ধাপে 
ধাঁপে বাড়াইয়। গিয়াছেন। সেই সঙ্গে জ্ঞানের সম্পদও। 

রামমোহনের বাল্যকালের ছুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । একটি তাহার 
মেধাশক্তি, অপরটি গৃহবি গ্রহ গোপীনাথের প্রতি ভক্তি । প্রথমটির পরিণতি 
কি চমৎকারভাবে তাহাঁর পরবর্তী জীবনে ঘটিয়াছিল, ইহ! আমর। মকলেই 
জানি; দ্বিতীয়টির পরিণতি কিছু অদ্ভুত। বিগ্রহে ভক্তি তাহাঁকে বিগ্রহের 
প্রতি বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। বাল্যে রামমোহনের ধর্মশিক্ষা তাহার 
মায়ের নিকটেই হইয়াছিল। হিন্দুর বামায়ণ মহাভারত, ধর্ছের নান 
অলৌকিক কাহিনী, পুরাণের রোমাঞ্চকর কত উপাখ্যান--এ-সবই কল্পনাপ্রবণ 


বাঁমমোহন ৩১ 


বালক মুগ্ধ হইয়! শুনিয়াছে, ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাহার মনও ভরিয়া উঠিয়াছে। 
ধর্মে অগাধ নিষ্ঠা, গৃহদেবতায় অগাধ ভক্তি-"বালক রামমোহনের এই ভাব 
দেখিয়! বামকাস্ত ও তাবিণীদেবী উভয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন । বৈষ্ণব বংশের 
পুত্র তাহ! হইলে বংশের ধার! বজায় রাখিবে--তুলসীতলায় বসিয়া হরিনামের 
মালা জপ করিতে করিতে কতদিন বাঁষকাস্ত ইহ] ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ 
করিতেন । ভাঁবিতেন, পিতৃমত্য পালনের জন্যই ন। তিনি বৈষ্ণব বংশের পুত্র 
হইয়। শীক্ত বংশের মেঘ়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন । সেই সত্যপালনেরই পুণ্য 
ফল কি বরামমোহনের মতো এমন ধর্মনি্, মেধাবী বালক? এই মেধাবী 
বালকের ভবিদ্যৎ যাহাতে গৌরবোজ্জল হয় পিতা রাঁমকান্তের সে-কামনা থাক 
স্বাভাবিক । তাই আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালের শেঠ শিক্ষালাভের 
জন্য বাল্যশিক্ষ। সমাপনান্তে তিনি পুত্রকে পাটনায় পাঠাইয়। দিলেন । তখন 
বামমোহনের বয়স নয় বংসর। রামকাঁন্তের ইচ্ছা! ছিল রামমোহন ভাল করিয়া 
আরবী ও ফাঁপা শিখিলে নবাব সরকারে একটি ভাল চাকরি স্থনিশ্চিত। 
কোম্পানীর সরকারে চাকরি গ্রহণ তখনো পথন্ত বাঙালির চিন্তায় আসে নাই। 
নবাবী আমল যে শেষ হইয়| গিয়। নৃতন কোম্পানী আমশ আরস্ত হইয়াছে, 
তখনকার দিনের বভ সন্ত্রাস্ত বাঙালিই যেন ইহ| চিন্তা করিতে পারিতেন না। 
যুগ-পরিবতনকে ন্বীবার করিষ| লওয়। ব! অনভব কর! বিছ়ু কঠিন। 
রামমোহন পাটনায আপিপেন। এইখানে কিশোর বামমোহনের 
অবস্থিতিকাল স্দ্রীর্ঘ নয় । দুই-তিন বংসরের অধিককাল তিনি পাটনায় ছিলেন 
ন।। কিন্তু এই হ্বল্লকালের অবস্থিতির প্রভাব তাহার জাবনের উপর অত্যস্ত 
গভীর । এই প্রভাবের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে রামমোঁহনের ক ও চিষ্াধাবা 
অনুসরণ কর| সহজ হইবে । বামমোহন মেধাবী ছিলেন। ছুই-তিন বংসরেই 
তিনি ফাপী ও আরবী ভাষ। শিখিয়। ফেলিলেন | সাধারণভাবে শিখিয়। ফেলা 
নহে, একেবারে মাতৃভাষার মতন আমত করিলেন এই দুইটি ভাষা । মুল 
আরবীতে এবিস্টটল ও ইউপ্রিডের গ্রস্থ পাঠ করিয়! তাহার স্বাভাবিক গ্রথর 
বুদ্ধি তীক্ষতর ও মাজত হইল। ন্যাঁয়শাস্ত্রে ভাহার অসাধারণ অধিকার 
জন্মিল। পরবত্তাকালে তিনি যে একজন বীর তর্কযোদ্ধারূপে খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহাঁর পিছনে ছিল এই এবিস্টটল ও ইউক্লিড। 


৩২ রামমোহন 


পাটনায় শিক্ষাঁকালে রামমোহন ইসলামের ধর্গগ্রস্থ কোরান অধায়ন 
করিলেন । সেই সঙ্গে স্ফীদিগের গ্রন্থও । বামমোহনের চিস্তাজগতে একট! 
বিপ্লব ঘটিয়া গেল। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে প্রচলিত ধর্মবিশ্বীসের মূল 
শিথিল হইয়। আসে। হাফিজ ও রুমি বামমোহনের অত্যন্ত প্রিষ ছিল। 
কোরান হইতে রামমোহন অনেক কিছু শিক্ষা করিশাছিলেন। কোরানের 
বহু বাণী তাহার মর্ম স্পর্শ করিয়াছিল। নাবীজাতির পক্ষ রামমোহন 
আজীবন সমর্থন করিযাঁছেন। ইহার প্রথম পাঠ তিনি কোরান হইতেই 
পাইয়াছিলেন। নারীর প্রতি সুবিচার ও সদয় ব্যবহার করিবার 
উপদেশ কোরানে বিস্তৃতভাবে আছে । কিন্ত কোরান হইতে সবচেয়ে বড়ে। 
জিনিস যাহ। রামমোহন লাভ করিয়াছিলেন তাহ! সম্ভবতঃ বিশ্বরক্গাণ্ডের 
অধীশ্বরের মহিম। সম্বন্ধে তাহার ধারণা । তীহাঁর যেসব ত্রহ্মসঙ্গীতে ঈশ্বরের 
মহিম। অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে কোরানের অনেকগুলি 
বচনের প্রতিধ্বনি যেন আমর। শুনিতে পাই । 

এই প্রসঙ্গে আঁরে। একটি বিষয় বলিবাঁর আছে । মন্তিষের অস্তমিহিত 
বিচার-বুদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রা খয়। যেসব মুসলমান কোরান বুঝিতে চাহিয়া- 
ছলেন, তাহাদের মধ্যে মোতাজেল সম্প্রদায় স্থবিখ্যাত। মাচষের অন্তরের 
অনুভূতি বিশেষভাবে তাহার সত্যোপলব্ধির সহায়ক । এই মত যেসব মুনলমান 
পোষণ করিতেন তীহাদের মধ্যে স্থফী সম্প্রদায়ের কোনে। কোনে। শাখা 
স্থবিখ্যাত। বাঁমযৌহনের চক্ষে যে-ইস্লাঁষ মহিমা বিস্তার করিয়াছিল সে- 
ইস্লাম মোৌতাজেল ও স্ধীদেব উপলব্ধ ইস্লাঁম। ইস্লামের পৰিচিত 
রূপের প্রতি রামমোহন কোনো দ্রিমই আকৃষ্ট হন নাই, যেমন হন নাই তিনি 
হিন্দুধর্মের প্রচলিত রূপের প্রতি । সাধী, হাফিজ প্রমুখ স্থফী-সাহিত্যিকদের 
রচনাও তাহার চিত্তের সন্তোষ সাধন করিয়াছিল। সাদীর একটি বাণী 
রাঁজার খুব প্রিষ ছিল: “জীবের সেব। ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়) তস্বিহ,ঃ 
জায়নামান (আসন ) ও আলখাল্লীয় ধর্ম নাই 1৮ 
কথিত আছে, রামমোহন মধ্যে মধ্যে ইচ্ছ। প্রকাশ করিতেন, এই বচনটি 
যেন তাহার সমাধিগাত্রে উত্কীর্ণ হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
ভাঁরতবর্ষের কৃষকদের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়। তাহাদের দুখ 


রামমোহন ৩৩ 


দুর করিবার জন্য ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কতৃপক্ষদের রামমোহন যে অনুরোধ 
জানাইয়াছিলেন, সেই অন্রোধ-লিপির উপসংহারে তিনি সাঁদীর এই বাণীটি 
উদ্ধৃত করিয়। দিয়াছিলেন ; পপ্রঙ্তাদের সহিত গ্রীতিবদ্ধ হও ও ( এইভাবে ) 
তোমার শক্রদের যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও; কেননা স্যাঁয়পরায়ণ নরপতির 
সৈন্য হইতেছে তাহার প্রাণ ।” 

স্থফীদের স্থগভীর মানবপ্রেমের ভিতর দিয়াই রামমোহনের চিত সুস্পষ্ট- 
কপে আত্মপ্রকাশ করিধাছে। বিশ্বমানবের একত্ের ধারণা রামমোহন যে 
পরবর্তী জীবনে স্থুম্পষ্টভীবে করিতে পারিয়ীছিলেন, তাঁহার মূলে ছিল স্ফীদের 
মানবপ্রেম ব| জীবপ্রেম । আব তাহার অন্তর ও বাহির উভয়কে বীষবস্ত 
করিয়াছিল মোতজেল-বাঁদ। তাহার প্রথর যুক্তিবাদী মনের গঠনে ইহাই 
ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান । এমন কি, তাহার যুক্তিবাদের কয়েকটি প্রধান সাঁয়ক 
গৃহীত হইয়াছিল মোতাঁজেল। তৃণ হইতে । তবে মোতাঞ্জেলদের সহিত 
রামমোহনের পার্থক্যণ্ড বড়ে। কম ছিল না। মোতাজেলর। সাধারণতঃ বিচার- 
পন্থী পণ্ডিত, 'বামমোহনের পাগ্ডিত্য অনন্যসাধারণ। তিনিও বিচাঁরপন্থী 
পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু আসলে বাঁমমোহন ছিলেন বিচাঁরপস্থী কম্ী--স্বদেশ- 
প্রেমিক ও মানবপ্রেমষিক । স্বৃতরাঁৎ আমর! দেখিতে পাইতেছি যে, মুসলিম 
সাধনাকে রামমোহন যে-দুষ্টিতে দেখিয়াছিলেন বা যেভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহা সাধারণ স্তরের নহে। ইহারই ফলে ভাহার ব্যবহারিক জীবনে মুসলমান- 
সম্প্রীতি খুব প্রবল ছিল। এই কারণেই বোধ হয় তাহার স্ব-সম্প্রদায়ের লোক 
রাঁমমৌহনের উপর বিশেষভাবে অনন্থষ্ট ছিলেন। রামমোহন যেভাবে মুসলিম 
সাধনাকে আত্মসাৎ করিয়। লইয়াছিলেন, তাহ! একমাত্র তাহার ন্ায় 
প্রতিভাবান যুগমানবের পক্ষেই সম্ভব । 


পাটনায় আরবী ও ফার্সী পড়। শেষ হইল । 

লোক-পরম্পরাঁয় বাঁমকান্ত শুনিতে পাইলেন বামমোহন ইসলামধর্মের 
প্রতি অনুরাগী হইয় উত্িয়াছেন। পরম বৈষ্ণব বামকান্তের মনে পড়িল শ্যাম 
ভট্টাচার্যের অভিশাপের কথা। শ্যাম ভট্টাচাধ তারিণীদেবার পিতা । “কালে 


তু 


৩৪ রামমোহন 


এই পুত্র বিধর্মী হইবে”__পিতার এই অভিশাপ তারিণীদেবীকে ষেমন বিচলিত 
করিয়াছিল, তেমনি উদ্বিগ্ন করিয়াছিল বাঁমকান্তকে । তাঁই এইবার তিনি 
পুত্রকে হিন্দ্ধর্মের মঙজ্ঞজ করিতে চাহিলেন। ইহা! করিতে হইলে রামমোহনকে 
'স্কত শিাইতে হয়। কাশী ভিন্ন সংস্কৃত শিক্ষার উপযুক্ত স্থানই বা কোথায়? 
অতএব রাঁমকান্ত পুত্রকে কাশী পাঠাইলেন । বামমোহনের বয়স তখন বার 
বৎসর মাত্র । রামমোহন লিখিয়াছেন £ “আমার মাতামহ বশের প্রথান্থমারে 
আমি সংস্কৃত অধায়নে নিযুক্ত হই।” ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে 
পারি যে, হয়ত বা কোনে। এক সময়ে তাহার মাতামহ শ্যাম ভট্টাচাষ তাহার 
কন! অথব। জামাতাকে পরামশ দিয়া থাঁকিবেন যে, রামমোহনকে যেন 
ংস্কৃত শিক্ষা অতি অবশ্য দেওয়া হয়। হয়ত ব! মাতাযহ তাহার অভিশাপের 

কথা স্মরণ করিয়া এইরূপ ব্যবস্থ। দিয়। থাঁকিবেন | হিন্দরশাস্ত্রের মজ্ঞ হইতে 
হইলে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেই হইবে । কারণ হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্র সংস্কৃত 
ভাঁষায় রচিত। 

কাশী। 

আধসভ্যতার পুণ্যপীঠ, ভারতের সংস্কৃত শিক্ষার প্রধানতম কেন্ত্র। 

কাশীর গৌবব চিরকালই স্বতম্ব। 

তাহার জীবনচবিতকারগণ লিখিয়াছেন যে, কাশতে আসিয়। বামমোহন 
অল্পকাঁলের মধ্যে প্রধান প্রধান আধশাস্ত্রে আশ্চর্ষরূপ জ্ঞান উপার্জম করেন । 
মুসলিম সাধনার সহিত তিনি পরিচিত হইয়াছেন। এইবার রামমোহন 
হিন্দুসাধনার সহিত পরিচিত হইলেন। ইসলামের একেশ্বরবীদ ও 
বেদান্তের ব্র্ধ-_এই দুইটির মধ্যে রামযোৌহন কোনো পার্থক্য দেখিতে পাইলেন 
না। বামমোহনের ধমজগতে বিবাট আলোড়ন উপস্থিত হইল। প্রচলিত 
সংস্কারের ভিত্তিভূমি শুধু শিথিল হইল না, উহ! ফাটিয়া চৌচির হইয়া! গেল। 
কাশী হইতে রামমোহন খখন রাধানগরে ফিরিলেন, তথন হইতেই তিনি এক 
স্বতন্ব রামমোহন। লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি রামকান্ত রায়ের পুত্র, কিন্ত 
ইতিহাসের দৃষ্টিতে তখন হইতেই তিনি যুগমানব বলিয়। চিহ্নিত হইয়! উঠিলেন। 
ধঃসন্বন্ধে পুত্রকে ভিন্ন মত পৌষধণ করিতে দেখিয়। বামকান্ত যারপরনাই দুঃখিত 
ও বিরক্ত হইলেন। হইবারই কথা। এত আশা, সবই নিস্কল হইল। 


রামমোহন ৩৫ 


এমন সময়ে রামমোহন এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। হিন্দুধমকে একটু 
মু আঘাত করিলেন। পৌত্রলিকতার বিরুদ্ধে একখানি বই লিখিলেন। 
বইখানির নাম “হিন্দুদিগের পৌত্বলিক ধর্মপ্রণালী?। ইহা ১৭৮৮ শ্রীষ্টাব্দের 
কখা। বাংলা ভাষা তখনও পধন্ত ছাপার অক্ষরে দেখা দেয় নাই। যদি 
মুদ্রাযস্ত্রের সুবিধা থাকিত, রামমোহন হয়ত উহ ছাপাইয়! দেশময় বিলি 
করিতেন। রায়-পরিবারে যেন একটি ছোটখাটো ভূমিকম্প উপস্থিত হইল। 
যোল বৎসরের ছেলের এই কাণ্ড! কে তাহার মাথায় এই ছুবুদ্ধি দিল? 
হিন্দু হইয়া, বৈষ্ণববংশের পুত্র হইয়া পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে বই লেখ।? এ 
ছুঃসাহম বালক কোথা হইতে পাইল? গৃহের চারি দেয়ালের মধ্যে এত বড়ো 
সংবাদ আর চাঁপা রহিল না। কথাট! শীঘ্রই জানাজানি হইয়। গেল। 
রাঁধানগরের শান্ত পল্লীগ্রাম সহসা যেন সচকিত হইয়! উঠিল। উদ্যত্ত দণ্ড 
সমাজদেবতার রক্তচক্ষু রামকান্তকে শঙ্ষিত করিয়! তুলিল। তিনি পুত্রকে 
ডাঁকাইয়া প্রথমে মিষ্ট কথায় বুঝাইলেন। পরে তিরঞ্কার করিয়! বলিলেন-__ 
এ-গৃহে বিধর্মীর স্থান নাই । অন্দরমহল হইতে তারিণীদেবী ছুটিয়া আপিলেন, 
বলিলেন-আমি মনে করিব আমার পুজের মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি তোমার 
মতো কুপুত্রকে লইয়। ঘর করিতে পারিব ন।। 

পিতা-পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ হইল । 

পুত্র ও মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ হইল । 

ঠিন্দ সমাজের সহিত বিচ্ছেদ হইল । 

রামমোহন গৃহত্যাগ করিলেন । 

বাঁমমোহনের জীবনের বনু ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাটি বিশেষভাঁবে অন্ধাবন- 
যোগা। ষোল বৎসর বয়সের সময়ে এই ঘটনাটি দ্বারা তাহার সমগ্র 
জীবনের গতি একপ্রকার নির্দিই হইয়। গিয়াছিল। সেই দিনই গৃহ পরিত্যাগ 
করিয়! চলিয়া! যাইবার সেই স্মরণীয় মুহুর্তে এই জন্ম-বিদ্রোহী হয়ত মনে মনে 
প্রতিজ্ঞ। করিয়া থাকিবেন-হিন্দধঙ্গের সংস্কার করিব। পুতুল পূজার গ্লানি 
হইতে আর্ধধমের চিরম্থন মহিমাকে রক্ষা করিব। এই ঘটনাটিকেই আমরা 
বামমোহনের জীবনের কেন্দ্র বিন্দু বলিতে চাই । 

বলিয়াছি, রামমোহনের গৃহত্যাগ ঘটনাটি অন্ধাবনষোগ্য | রামমোহন- 


রঙ রামমোহন 


চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য দুঢত।--সে দুঢতা৷ আস্মপ্রতায়ে গ্বির, সংকল্পে কঠোর, 
সেহতালবাসা ও হ্বদয়াবেগের উধের্বে কর্তব্যবোধের প্রেরণাঁয় অবিচলিত। 
তাহার এই দুঢতাঁর জন্য অনেকে তাহাকে হুল বুঝিয়ীছে, অনেকে বিরুদ্ধ মত 
পোঁষণ করিয়াছে, কিন্ত তাহার এই দঢতার মূলে রেনেসীর যে প্রত্যক্ষ প্রেরণা 
ছিল তাহ! সকলে বুঝিয়। উঠিতে পারে নাই । রামমোহনের এই দচতাই 
বহু যুগের পরপদাঁনততায় অবলুপ্চ, নিশ্চেষ্ট বাঠালির নিষ্গীব প্রাণে জাঁগরণ 
আনিয়। দিয়ছিল। বাঁমমোহনের জীবনের ইতিহাস এই জাগরণেরই ইতিঠাস। 
ত্যাগে তাহার প্রথম হচনা। 

রামমোহন যখন গুহত্যাগ করেন, তগন গৃহে তাহার ছুইটি বালিক। বধু 
বতমান। প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর। যাইতে পারে যে, বামকাশ্থ অতি অল্প বসেই 
রাঁমমোহনের বিবাহ দিয়াছ্িলেন একটি নষ, তিনটি । সম্ভবত্তঃ আট বংসর 
বয়সে তাহার প্রথম বিবাহ হইষ| থাকিবে । প্রথমার মৃত্যু পর বসরহ তাহার 
দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় এবং তৃতীয় বিবাহ, দ্বিতীয় পত্ভীর ভাবতকালেই 
হইয়াছিল। উত্তরকাঁলে যিনি সমাঁছ-সংক্গীরে অণভীণ হইম| এই বভ-বিবাত 
প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিিয়।ছিলেন, তাহার জাবনে তাহার জাবন- 
বিধাতার ইহ| এক বিচিত্র পরিহাস । রামমোহনের জীবনে ভীহার ছুই স্্রার 
কাহারও উদ্লেখযোগ্য কোনে। ভমিক। নাই । দ্িতীয়ার নাম ছিল শমতা দেব, 
তৃতীয়। উমাদেবী । রাঁমমোহনের সংসারে ইহারা যথাক্রমে বড বৌ ও ছোট বৌ 
নামে পরিচিত! ছিলেন । ছুইজনেই তাহাদের স্বামীর নিকটে সমান মধাদ] 
পাইয়াছিলেন। রামমোহন কতব্যপবায়ণ স্বামী 'ছিলেন। 


বাঁমমোহন নিজেই বলিয়াছেন £ “ষোঁডশ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের 
পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচন। করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে 
আমার মতামত এবং এ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত 
আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনাম্থর উপস্থিত হইল । মনীস্তর উপস্থিত হইলে 
আমি গৃহ পরিতাগ পূধক দেশ অমণে প্রবৃত্ত হই। ভারতবর্ষের অন্তর্গত 
অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি ।” এখন হইতে প্রায় চাঁরি বর কাল অর্থাৎ 
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বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত রামমোহনের জীবনের সঠিক কোনো বৃত্তান্ত পাওয়া যায় 
নাই। বৃত্তান্ত না পাওয়া গেলেও তাহার নিজের উক্তি হইতেই আমর! সিদ্ধান্ত 
করিতে পারি যে, তিনি স্বচক্ষে ভাবতবষের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিবার 
উদ্দেশ্যেই ভাঁরতবধের নান। প্রদেশ ভ্রমণ করেন । ইহাও অঙ্গমান করা অসঙ্গত 
নয় যে, বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে, তিনি হিন্দধর্মের মধ্যে প্রচলিত বন্থ 
শাখার সহিত পরিচিত হইয়া থাকিবেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থগুলি 
পাঠ করিয়া থাঁকিবেন। হয়ত ইহার জন্য তাহাকে ছুই-একটি ভাষাও শিক্ষ। 
করিতে হইয়ীছিল। তারপর তাহার নিজের উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়ীছে যে, 
তিশি এই সময়ে ভারতবর্ষের বহিত্ড ত করেকটি দেশও ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
“আমি পৃথিবীর দূর-দৃরাস্ত প্রদেশে, পাবত্য দ্রেশে ও সমতল দেশে ভ্রমণ 
করিয়া ছ” ( তুকাৎ উল্‌ মোহাদিন্‌,এর ভূমিকা )। এইসব ভ্রমণ তখনকার 
দিনে সহজ সাঁধা ছিল ন|। বিশেষ শক্তিমান পুরুষ ভিন্ন চারি বৎসর ধবিয়। 
এইভাবে ভ্রমণ কি মহজ কথা? জীবনের এই পরিব্রাজক অধ্যায়ে রামমোহন 
তিব্বত পথস্থ গিযাছিলেন। বিদ্রোহী চিরকালই বিদ্রোহী । তাই দেখিতে 
পাট থে, দুর্গম ভিমগিরি উল্লক্ষন করিয়া, পথের অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করিয়া 
তিববতে গিয়াও রামমোহন অবতারবাদের অর্থাৎ লামাপ্রথার ঘোরতর নিন্দা 
করিলেন। ভারতে পুতুল-পৃূজ। দেখিয়। ব্যথিত চিত্তে যিনি সবসংক্কারবজিত 
বৌদ্ধ ধর্জপ্রণাঁলী প্রত্যক্ষ করিবার জন্য লামার দেশে গিয়াছিলেন, তাহার 
পক্ষে সেখানে মানষ-পূজা দেখিয়| বিস্মিত হওয়! স্বাভাবিক ছিল। বৌদ্ধদের 
গুধ্ধ আচার ও ধর্ণসাধন তাহার পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয় নাই । বুঝিলেন, কি 
হিন্দুধ্ন, কি বৌদ্ধ ধর্ম--সবই এখন ছুর্দশাপ্রাপ্ত। কথিত আছে, লামাপ্রথার 
নিন্দা করিতে গিয়। তিব্বতে তাহার জীবন পধন্ত বিপন্ন হইয়াছিল। 
ভাঁরতপথ-পথিক বাঁমমোহন এই সময়ে ভারতের বহু স্থান ভ্রমণ করিম! 
কেবলমাত্র ধর্মের পরিচয়ই সংগ্রহ করেন নাই । তাহার ছুই চক্ষু দশ চক্ষু হইয়া 
তাঁরতের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা) ও সংস্কৃতি- সকল ম্তরই পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছিল । তাহার জন্মভূমি বাংলায় তিনি বিদ্যাস্ন্দরীয় সংস্কৃতির অতিরিক্ত 
কিছু দেখিতে পান নাই , এখন ঘুরিয়া রিয়া দেখিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের 
সামাজিক জীবন, ধর্ননৈতিক জীবন--সবই ষেন একই ধারায় চলিয়াছে। বাংল! 


৩৮ রামমোহন 


দেশে যে অন্ধকার, যে কুসংস্কার দেখিয়াছিলেন; বাংলার বাহিরে সর্বত্র তিনি 
ইহাই প্রত্যক্ষ করিলেন। বামমোহনের জীবনে এই অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হয় 
নাই। 


রামমে।হন যখন অজ্ঞাতবাঁসে, তখন রামকাস্ত রাধানগর ত্যাগ করিয়া 
লাঙ্গুরপাড়ায় আসিয়া নৃতন বাড়ি করিয়! বাঁস করিতে আরম্ত করিয়াছেন। 
প্রায় চারি ব্পর কাঁল প্রবাসে নিঃসঙ্গ ও বিপদসঞ্কুল জীবন কাটাইয়! এবং 
বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার পৃজি লইয়া রামমোহন গৃহে ফিরিলেন। রাঁমকাস্ 
ভাঁবিলেন পুত্রের মাথ! ঠাণ্ডা হইয়ীছে , তাই তিনি আগ্রহের সহিত তীহাঁকে 
গ্রহণ করিলেন । . পুনর্বার তিনি তাহার পিতার স্নেহলাভ করিলেন । কিন্ত 
কিছুকাল পরেই বামকান্ত বুঝিতে পাঁরিলেন যে, কুসংস্কার ও পৌন্তলিকত। 
সম্পর্কে পুজের ধারণার পরিবর্তন তে! হয়ই নাই, বরং ইহার বিরুদ্ধে তিনি যেন 
আরো নির্ভয়ে ও বলিষ্ঠ স্থবে স্বীয় মত প্রচার করিতেছেন । 

পিত। ও পরিজনদিগের সহিত আবার সংঘর্ষ বাধিল। রামমোহন আবার 
গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন । অবশ্য গুহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘটন। 
ঘটে নাই। অন্রমান 'হয়, অন্ততঃ ছয় মাস কাল রামমোহন এই সময়ে ভাহাঁর 
পিতার লাঙ্গুরপাঁড়ার নৃতন বাড়িতে ছিলেন। এই অবসরকাল তিনি বুথ 
যাইতে দেন নাই । একাগ্রচিত্তে সংস্কত শাস্ত্রের চচায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 
এবং অল্লকালের মধ্যেই স্বতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন । 
পিতা পুত্রে মধ্যে মধ্যে তর্ক হইত। প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি পুত্রের বিরূপ 
মনোভাব কিরূপ দৃঢ় তাহ! রামকান্ত বুঝিলেন, তারিণী দ্েেবীও বুঝিলেন। 
পুত্রের স্থমতির জন্য গোপীনাথের নিকটে তাহার! কত প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু এখন দেখিলেন পাষাণ বিগ্রহ তাহাদের সে শ্রীর্ঘনা শোনেন নাই । 
এমন কালাপাহাড়, কুলাঙ্গার পুত্রকে লইয়া সমাজে তো বাস কর! চলে না । 
রায়-পরিবাঝের স্বনাম, বংশ-মধীদা, সমাঁজিক প্রতিষ্ঠা একদিকে, আর পুত্র 
একদিকে | সমাঁজই বড়ো । এককে বাঁখিতে হইলে অন্তকে ত্যাগ করিতে হয়। 
সমাজ রাখিতে গেলে সমাঁজদ্রোহী সন্তানকে ত্যাগ করিতে হয়। বামকাস্ত 
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তাহাই করিলেন । রামমোহনকে গৃহ হইতে আবার তাডাইয়া দিলেন। এইবার 
পুত্র এক নহে, তাহার ছুই স্ত্রীর পর্যন্ত গৃহে স্থান হইল না। 

রামমোহন ছিলেন আত্মবিশ্বাপী ও স্থিতধী। কোনো বিপদেই তিনি 
কখনো ধের্য হারাইতেন না। তখন হইতেই তিনি জীবনপথ ও লক্ষ্য স্থির 
করিয়া পথ চলিতে শুরু করিষ্াছেন। এইবার তিনি সপরিবারে আবার কাশী 
আঁসিলেন। দীর্ঘকাল এইখানে বাম করিয়! তিনি বেদ বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র 
তন্ন তন্ন কবিয়। পাঠ করিলেন । পিতা কিছু অর্থ সাহাধা করিতে চাহিলেও, 
রামমোহন তাহ। গ্রহণ করেন নাই । নবযৌবনের প্রারস্তেই চারিত্রিক দুঢতার 
সঙ্গে আসিয়াছিল আম্মনির্ভরতা। আত্মশক্তিতে বিশ্বাঘবান রামমোহন তখন 
হইতেই কাহারো নিকট হইতে দান গ্রহণ করাকে মধাদাহানিকর বলিয়! মনে 
করিতেন । সেই বান্ধবশূৃন্ত স্থানে তিনি স্বাবলম্বন দ্বারাই জীবিকানির্বাহ ও 
শিক্ষীলাভ কবিয়াছিলেন। কাশীতেই তাহার জ্যোষ্টপুজ রাধাপ্রপাদের জন্ম 
হয়। কাশীতেই তীহাঁর ইংরেজি শিক্ষার হাঁতেখডি। রামমোহনের বয়স 
তখন বাইন বৎসর | 


রামমোহন যখন কাঁশীতে, তখন রামকান্ত তাহার যাবতীয় 'বষয়সম্পত্তির 
বিলিব্যবস্থ! এইভাবে করিয়াছিলেন £-- 

লাঙুরপাড়ার বাঁডি জগমোহন ও রামমোহন , হরিরাঁমপুরের ভালুক 
জগমোহন , কলিকাতা জোঁডাম্ীকোর বাড়ি রামমোহন ; বিগ্রহ ও বর্ধমানের 
সম্পত্তি বাষকান্ত এব" রাধানগরের পৈতৃকবাডির অ*শ রামলোচন। এই 
বণ্টননামাঁর তারিখ ১৭৯৬-এর ১লা ডিসেম্বর । ইহা হইতে দেখা খাঁয় ষে, 
ধম্্মতের জন্য রামমোহনকে গৃহে স্থান প্রদান না করিলেও, রামকান্ত বায় 
পুত্রের সহিত স্বাভীবিক গ্রীতির বন্ধন একেবারে ছিন্ম করিতে পারেন নাই । 
বিষয়সম্পত্তি ভাগের সময়ে রামমোহন উপস্থিত ছিলেন না, বামকাস্ত যে 
তীহাকে বঞ্চিত করেন নাই, এ সংবাদও তিনি রাখিতেন না । পিতার মৃত্যুর 
সময়ে তিনি উহ] জাঁনিতে পারেন । ১৮০৩ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রাযকান্তের 
মৃত্যু হয়। রামমোহন পিতার মৃত্যুশষ্যাপার্থে উপস্থিত ছিলেন। রামমোহন 


ও রামমোহন 


স্বতন্ত্রতভাবে পিতৃতশ্রাদ্ধ করেন, মাতার সহিত মিলিত হইয়া পারিবারিক শ্রান্ধে 
যোগদান করেন নাঁই। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, রামকান্তের মৃত্যুর প্রায় বিশ 
বংসর পরে রামমোহন পৈতৃক সম্পত্তি গ্রহণ করেন। কারণ গৃহকত্রী তখন 
তারিণী দেবী। সংসারের সকলই তাহার অধীনে । গৃহদেবতাকে সম্মথে 
বাখিয়া তিনি তাহার পরলোকগত স্বামীর জমিদারী দেখাশুনা কৰিতে 
লাগিলেন। বামমোহন বিধর্মী বলিয়! তীহাকে তিনি পৈতৃকসম্পর্তি হইতে 
বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইলেন । পুত্রের বিরুদ্ধে তিনি মোকদ্দমা পযন্ত উপস্থিত 
করিলেন । রামমোহন ইহাতেও টলিলেন না কিম্বা বিষয়সম্পত্তির লোভে 
মায়ের সহিত আপোষ করিলেন না। তাহা যদ্দি করিতেন, তাহ! হইলে 
রামমোহন রামমোহন হইতেন ন।। তখনই তাহার জীবনপথ ও লক্ষ্য স্থির 
হইয়। গিয়াছে । . 

রামকান্তের মৃত্যুর সহিত রামমোহনের জীবনের একটি অধ্যায় শেষ 
হইল । : 


॥ ছয় ! 


এইবার রাঁযমোহন উপার্জনের চেষ্টা করিলেন । তিন পুরুষ ধরিয়া বায়েরা 
নবাব মরকাঁরে চাকরি করিয়। আসিতেছেন। বাঁমমোহন হইতে এই ধারার 
বাতিক্রম হইল । নবাবী আমল তখন অতীতের বিষয় হইয়! গিয়াছে । বাংলায় 
তখন কোম্পানীর আমল আরস্ত হইয়াছে । নৃতন যুগের নৃতন ব্যবস্থা। 
আরবী ও ফারসী যাহ। তিনি এত যত্ব করিয়! শিক্ষ। করিয়াছিলেন, তাহ। এখন 
রামমোহনের কোনে কাজে আসিল না। তখন অফিন-আদালতে ইংরেজি 
ভাষার আদর ক্রমেই বাড়িতেছিল। জজের বা কালেক্টারীর সেরেস্তাদার 
অর্থাৎ দেওয়ান হওয়া তখন ইংরেজি শিক্ষিত বাঁউাঁলির জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য 
ছিল। যোগ্যতা থাকিলেও ইহার বেশী উচ্চ পদ বাঙালির ভাগো তখন বড়ো 
একটা জুটিত না । 

র।/মমোহন একদিনে দেওয়ান হন মাই । সামান্য কেরানি হিপাঁবেই 
তাহার কর্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল। সিবিলিয়ান জন ডিগবি তখন বপুরের 
কালেক্টর । রামমোহন বায় তাহারই অধীনে কেরানিগিরি কাষে নিযুক্ত 
হইলেন । এই ডিগবির সহিত তাহার পরিচয় বামমোহনের জীবনের আর 
একটি বিশেষ ঘটনা | গ্রভ-ভূত্যের সম্পর্ক উত্তরকাঁলে কিভাবে নিবিও বন্ধুত্বে 
বপান্থরিত হইয়াছিল, বামমোহনের জীবনচরিত পাঠকমান্রেই উহা জানেন। 
চাঁকরি-জীবনে প্রবেশ করিবার সময়ে রামমোহনের চক্ষে দুইটি জিনিস পড়িল-- 
সেরেন্তাদারদের তোষামদ প্রির্িতা, হীনতা ও অসত্যপ্রিয়ত।, অন্যদিকে ইংরেজ 
সিবিলিয়ানদের ইদ্ধত্য, অতদ্রতা ও অশিষ্টাচার। রামমোহনের স্বাধীন প্ররুতি 
এ-ক্ষেত্রেও আপোষ করিতে পারে নাই । তিনি তাহার ইংবেজ মনিবের মিকট 
হইতে স্বীয় উন্নত চরিত্রের বলে ভদ্রতা  শিষ্ঠীচার আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। 
ডিগবির অধীনে রামমোহন মোট দশ বৎসর সেরেস্তাদারের কাধ করিয়াছিলেন। 
কেরানি হইয়! ঢুকিয়াছিলেন, পরে স্বীয় যোগ্যতায় এ পদে উন্নীত হন। এই 
যোগ্যতার মাঁপকাঠি ছিল ছুইটি-- একটি ইংরেজি শিক্ষা, অপরটি সতত! । 
দেওয়ান রামমোহন বাক ভিগবি সাহেবের যেরূপ বিশ্বাসভাজন ছিলেন, 


৪২ রাঁম'মোহন 


তাহাতে অন্তান্য দেওয়ানদের মতো! হইলে, তিনি & দশ বৎসরের বহু লক্ষ টাকা 
উপার্জন করিতে পাঁরিতেন । বাঙালির সৌভাগ্য, রামমোহন সেইরূপ দেওয়ান 
হইতে পারেন নাই । তাহার এই চারিত্রিক সততাই সেদিন রামমোহনকে 
ইংরেজের চক্ষে অদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছিল। সততা এবং দৃঢ়তা । 

কিন্তু চাঁকরি ছিল উপলক্ষ মাত্র, রামমোঁহনের লক্ষ্য ছিল টাঁকার উপরে 
নহে, ভাষার উপরে । ইংরেজি ভাঁষা। নৃতন যুগের নৃতন ভাঁষা। ডিগবির 
অধীনে কাজ করিতে করিতেই তিনি এঁকানস্তিক নিষ্ঠ। ও যত্বের সহিত ইংরেজি 
ভাঁষা শিক্ষা করিতে থাকেন । কালেক্টর সাহেব যখন যেখানে বদলী হইতেন, 
দেওয়ান বাঁমমোহন রায় তাহার সঙ্গে থাকিতেন এবং ইংরেজি শিখিতে 
বামমোহনের উৎসাঁহ দেখিয়! ভিগবি সাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাঁহাকে 
উহা! শিখাইতেন। প্রতিদানে বামমোহনও তাহাকে সংস্কত শিখাইতেন । 
কালক্রমে ডিগবি সাহেব যখন বুঝিলেন তাহার এই সেরেস্তাদারটি সাধারণ 
সেরেস্তাদ্দার নহেন, ইনি একটি ক্ষুলিঙ্গ বিশেষ, তখন হইতেই প্রভৃ-ভৃত্যের সম্বন্ধ 
মুছিয়! গিয়া উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইলেন। ইহাঁও কম প্রতিভার লক্ষণ নহে । 

রামমোহন কিভাবে ক্রমশঃ ইংরেজি ভাষাজ্ঞানে পারদশিত। লাভ করিয়া- 
ছিলেন ডিগবির একটি উক্তি হইতে আমর। তাহা জানিতে পারি £ “আমি 
ঘখন রামমোহনের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হইয়ীছিলাঁম, তিনি তখন ইংরেজি 
ভাষায় কোনপ্রকারে কথাবার্তা বলিতে পারিতেন, শুদ্ধভাবে লিখিতে 
পাঁরিতেন না। দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার পর বিশেষ মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের 
সহিত সরকারী চিঠিপত্রাদি পাঠ করিয়া, ইংরেজদের সহিত আলাপাদি করিয়া 
এত সুন্দর মেই ভাষা শিখিয়াছিলেন যে শুদ্ধবূপে লিখিতে ও ভালরূপ বলিতে 
পারিতেন। তিনি সর্বদা ইংরেজি খবরের কাঁগজ পড়িতেন ও যুরোপীয় 
বাঁজনীতির সমস্ত খবর বাঁখিতেন ।৮ 

ডিগবির এই উত্তিটির মধ্যে একটি কথা অত্যন্ত মূল্যবান। ইংরেজি 
খবরের কাগজ পড়! ও যুরোপীয় বাঁজনীতির সংবাদ রাখা__ইহা৷ রামমোহন 
যখন করিতেছেন, তথন তাহার বয়স বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি হইবে ন।। 
রামমোহন চাকরিতে প্রবিষ্ট হন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে । তখনকার দিনে ইষ্ট ইণ্ডি়া 
কোম্পানীর আমলে রামমোহন কিভাবে আত্মসম্মীনবোধ ও শ্বাধীনতা প্রিয়ত। 


বামমোহন ৪৩ 


বজায় রাখিয়া চাঁকরি করিয়াছিলেন, তাহা আজ ভাবিলে বিম্মিত হইতে হয়। 
বল! বাহুল্য, এই ছুইটি জিনিসই ছিল তাহার সহজাত । জীবনের সবক্ষেভেই 
সেই মানবগুর ইহার নিদর্শন রাখিয়। গিয়াছেন। রামমোহনের বিছ্যাবুদ্ধি, 
প্রতিভা, কাধদক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণ দেখিয়াই ডিগবি 
সাহেব তাহার প্রতি এতট। আকৃষ্ট হইয়ীাছিলেন। আজীবন তিনি বাঁজার 
অনুরাগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । 

অবশ্ঠ জন ডিগবিরও অনেক গুণ ছিল। ন1 থাকিলে রামমোহন তাহার 
প্রতি এতখানি আকৃষ্ট হইবেন কেন? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ইংরেজ 
কাঁলেক্টার দ্বার। বাঁংলাঁদেশে জরিপ ও জমির করনির্ণয় করান হইত । কাঁজট। 
খুবই প্রয়োজনীয় । ভিগবি সাহেব রংপুর, দিনাজপুর ও পূণিয়া-এই তিনটি 
জেলার জরিপ ও করনির্দেশ কাধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কাজ করিতে 
তিন বংসর লাগিয়াছিল। এই সময়ে ইচ্ছ। করিলে কালেক্টার ও দেওয়ান 
ডিগবি ও রামমোহন উভয়ে বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করিতে পারিতেন। 
কিন্তু ডিগবি ছিলেন যথার্থ ন্ঠায়পরাঁয়ণ, স্থবিচারক ও সত্প্রকক তর ইংরেজ। 
জনসাধারণ ডিগবি সাহেব বলিতে অজ্ঞান হইত। ব্রাঙ্ষপমীজের ইতিহাস 
লেখক জি. এস লিওনার্ড লিখিয়াঁছেন যে, ডিগবির এই সুনাম অর্জনের মূলে 
ছিল তাহার দেওয়ান রামমোহনের কৃতিত্ব ও প্রচেষ্ট। | 

রাজকর্ণচারী রামমোহন এই গুণেই শ্রদ্ধ। আকর্ষণ করিয়। মনিব ডিগবির 
অকৃত্রিম ও অন্তর্জ বন্ধু হইয়ীছিলেন। বলিয়াছি, অর্থ উপার্জন রামমোহনের 
উদ্দেশ্য ছিল ন।। থাকিলে এত অল্প সময় চাঁকরি করিয়া--(তাঁহাও আবার যেমন 


না। সার জীবন চাকরি করিবার জন্য বামমোহনের মতো! লোকেরা জন্ম গ্রহণ 
করেন ন।। জীবনের ছক তিনি পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াঁছিলেন | বিধিনিিষ্ট 
একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে তাহার জন্ম, এই বোঁধ রামমোহনের মনে 
অতি অল্প বয়সেই জাঁগিয়াছিল। প্রয়োজন ছিল গ্রাসাচ্ছাঁদনের জন্য কিছু 
উপায় ও ব্যবস্থা করা । তাই দশ বৎসর চাকরি করিবার পর রামমোহন 
যখন দেখিলেন, তিনি ষে টাঁক। উপায় করিয়াছেন তাহাদ্বারা বাধষিক দশ হাজার 
টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবেন, তথন তিনি চাকরি হইতে 


৪৪ রামমোহন 


অবসর গ্রহণ করিলেন । ইতিপূরেই রামমোহন বর্ধমান জেলায় গোবিন্দপুর ও 
বামেশ্বরপুরে দুইটি তালুক ক্রয় করিয়াছিলেন। এই দুইটি তালুক হইতেই 
তাহার ভবিষাৎ এশ্বষের স্থচনা। পরে অবশ্য এই তালুক ছুইটি খাজনীর 
দাযে নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। কলিকাতায় তেজাঁরতি কারবারেও তাহার 
যথেষ্ট অর্থাগম হইত। সাধারণতঃ বডে। বডে। বাবসাধী ইংরেজরাই তাহার 
নিকট হইতে টাক। কর্জ লইত। এই সুত্রে কলিকাতার বিশিষ্ট এবং উচ্চপদস্থ 
ইংরেজদের সহিত রামমোহন বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া উগ্রিয়াছিলেন। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চাঁকরিব দশ বত্সর ছিল রামমৌহনের উত্তর- 
কালের ক্জীবনের প্রস্ততি-পর্ব । এংপুরে বাস করিবার সময় নিজ বাসাতে 
অনেক বন্ধবান্ধব লইয়। তিনি ধঃসভা করিতেন, পৌন্তলিকতাঁর বিরুদ্ধে মত 
প্রচাব ও ব্রঙ্গজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন । র*পুবে বাসের সময়ই 
ফাঁী ভাষায় তিনি কয়েকখানি পুস্তিক! ও বেদান্তের কিয়দংশের অন্বাদও 
করিযাঁছিলেন। আবার ইহাঁরই ফাঁকে ফাঁকে যুরোপীয় রাজনীতির সংবাদ 
রাখিতেন। প্রথম শ্রেণীর প্রতিভ। ভিন্ন এতগুলি কাঁজ একসঙ্গে করা কখনই 
সম্ভবপর নহে । 

এই নিরলস কর্মীন্রক্তিই ছিল বাঁমমোহনের স্বভাব বা ধর্ম । পরবর্তীকালে 
কমজীবনে অবতীণ হইযা তিনি এক মানবদেহে বহু মানবের কাজ করিয়াছেন । 
যুগসারথি হইতে হইলে যতগুলি গুণের দ্রকার-_ দৃঢ়তা, সততা, আত্মশক্তি, 
মযাদাবোধ, কঠোর অমসাধন।, শিক্ষা, দূরদৃষ্টি, সর্বোপরি ইতিহাসচেতন। ও 
সমাজবোধ - সবই রামমোহন আয়ত্ত করিয়। পথ চলিতে শুরু করিয়াছিলেন । 
ভাঁরতবধের সবাঙ্গীন মুক্তিসাধনায় রাঁমমোহনের প্রয়াস প্রয়াসমাত্র ছিল ন।_- 
উহ। ছিল সংগ্রাম। সংগ্রাম ভিন্ন পুনরুজ্জীবন কোথায়? 


দেওয়ান রামমোহন রায় কলিকাতায় আঁসিলেন। 

চীকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, রামমোহন প্রথমে বাধানগরে 
আসিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রবল প্রতিকূলতার বিরুছে তিনি বাঁধা প্রসাঁদের 
বিবাহ দেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্গজ্ঞানী বলিয়া তাহার অপবাদ রটিয়। গিয়াছে। 


রামমোহন ৪৫ 


স্বগ্রামে তাহার উপর বন্প্রকাঁর নিধাতন ও অত্যাচার হইল , স্ব" ভাঁবিণী 
দেবী পর্যন্ত একেশ্বরবাদী বামমোহমকে বাড়ি হইতে তাঁডাইয| দিতে চাহিহুলন 
রামমোহন সবই শাস্তভীবে সহ করিলেন, কিন্ত অবশেষে তীহাঁব ছুই পত্রী, 
ও নব পুত্রবধূকে লইঘ! লাঙ্বরপাডায় গিষ। বাস করিতে লাগিপেন। কিন্তু 
উঠ বামকাঁন্তের জমিদারীর অন্তর্গত । জমিদ্ার!র মালিক ভখন তাঁরিণীদেবা। 
মায়ের জলন্ত ক্রোধ ও সমাজের অপবাদ বামমাহনের পিছনে পিছন চলিল । 
লাঙ্গুরপাডাতেও বাপ কর। ঝামমোহন স্ববিধা মান করিলেন না। অবশেষে 
তিনি সেখান হইতে কিছুদ্রে রখুনাথপুরে এক শ্শানভমির উপরে বাঁডি 
তৈরি খনিয়। বাস করিতে লাগিলেন । এই বরথুনাথপুরের বাঁড়িততিই তাহার 
কনিষ্ঠ পুত্র রমা প্রসীদেব জন্ম হয। বাঁধা প্রসাঁদের বয়ন তখন আঠার বৎসর । 

মার্টিন লুখারের সহিত রাঁমমোহনের কিছুট। মিল দেখিতে পাই । লুখাধ়ের 
চরিত্রে তাহার বিরুদ্ধবাদীগণ কলঙ্কারোপ করিতে নিবস্ত হম নাউ | সমাল ও 
ধর্গসংপ্কারক মহাপুরুষদিগের চরিতের বিরুদ্ধ কুসস্বারান্ধ লোকে যে অনেক 
প্রকার অমূলক অপবাদ রটনা করিতে সঙ্গচিত হয় না, ইতিহাসে সেকপ 
ুষ্টান্ত বিরল নহে । বামগোহনের বিরুদ্ধে, তাহার সমগ্র জীন্ন পরিষ।5 
বহুবিধ অপবাদ প্রচারিত হইয়াছিল । এমন কি, কে£ কেহ ভাহার চবিত্র 
সম্পর্কে সন্দেহ পর্যন্ত প্রকাশ করিধাছিলেন । পরবতাঁকালে প্রমাণত হঈমাছে 
যে, মেসব অপবাদ অমুলক ও ঈশাপ্রস্তত। অপবাদ ব| অপযশে পিছু হটিবার 
লে।ক ছিলেন ন। রামমোহন । 


বহুকাল হইতেই রামমোহনের ইচ্ছ। ছিল চাকরি হইতে অবসর লহয়। 
তিনি কলিকাতায় বাপ করিবেন । চাঁকরি-জীবনে কয়েকবার রাজধানীতে 
আসিয়া তিনি কিছুদিন বানও করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, 
কলিকাতায় আপিয়া বাস করিতে ন। পারিলে তিনি তাহার জীবনের আদর্শ 
চরিতার্থ করিতে পারিবেন না। তখন বামমোহনের বয়ন চল্লিশ কি বিয়ালিশ। 
পূর্ণ যৌবন বলিলেই হয়। শরীরে অসামান্য শক্তি, মনে অমিত তেজ, জদয়ে 
প্রবল উৎসাহ । এই সম্পদ লইযাই রামমোহন কলিকাতা আসিয়া ভাহ।র 
জীবনের ব্রত উদযাপন করিতে 'আবস্ত করিলেন । “দেওয়ান রামমোহন” এই 
নামটি তখন বাণল। দেশে, বিশেষ করিয়। কলিকাতার সমাঙ্জে সুপরিচিত | 


৪৬ রামমোহন 


ইহা ১৮১৫ শ্রীষ্টাব্ের কথা। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামলোচন রায়, দাদার 
অভিপ্রায় মতো মাণিকতলায় লোয়ার সারকুলাঁর রোডে একটি স্থন্দর পাকাঁ- 
বাড়ি প্রস্তত করিয়া ইংরেজি প্রথামত উহা সজ্জিত করিয়া বাঁখিয়াছিলেন। 
কলিকাতায় এই ভবনই ছিল রাঁমমোহনের প্রধান কর্মক্ষেত্র । এইখানে 
বসিয়াই দীর্ঘ পনর বংসরকালের সাধনায় তিমি একটি নৃতন যুগ রচন। 
করিঘ়্াছিলেন। কলিকাতা আসিয়া লোকশিক্ষক রামমোহন যেন সমগ্র 
বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের হৃস্পন্দন অন্লুভব করিলেন- হিন্দুসমীজের শুরে- 
সুরে প্রত্যক্ষ করিলেন ইহার শোচনীয় বাস্তব চিত্র । অনুভব করিলেন, সমস্ত 
দেশ অজ্জানতা ও কুসংস্কারের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন । সবত্রই পৌত্তলিকতার 
প্রবল প্রভাব । প্রাচীন ভারতের বেদ-উপনিষদের কথা কেহ বলে না, কেহ জানে 
না। ব্রাঙ্গণ ও পুরোহিততন্ত্রশাসিত দেশে প্রকৃত ধর্মের মধজ্ঞ একজনও নাই। 
জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা হিন্দসমাজকে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ত্রাঙ্মণগণের 
মধ্যে সংস্কৃত ও শাস্ত্াদির কিছু আলোচনা আছে, কিন্তু মর্ম অন্রধাবনের 
আকাজ্ষ। নাই । অন্ধ বর্ণের হিন্দুর নিরক্ষর | ব্রাহ্ষণগণ তাহাদের সামান্য 
বিদ্যার স্ুবিধ! লইয়। অন্য জাতির হিন্দুদের উপর একাঁধিপত্য স্থাপন করিযা- 
ছেন। সমগ্র দেশ, জাতি ও সমাজ চলিতেছে অজ্ঞ, লোভী, বিদ্যাশৃন্ত, চরিজ্র- 
হীন ত্রাঙ্গণধ্ের অন্শাননে । তিনি আরো অনুভব করিলেন, সমাজদেহে 
ইহার কি বিষম ফলই ন! দেখ! দিঘ্লাছে। লোকে স্বাধীন চিন্তার শক্তি 
পযন্ত হারাইয়। ফেলিয়ীছে। হিন্দসমীজের নৈতিকজীবন কলুধিত। হিন্দু- 
নারীর জীবন অসহাঁয়। বালাবিবাহ, কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাধ্যতামূলক- 
বৈধব্য, সর্বোপরি সতীদাহ প্রভৃতি হুশংস প্রথাগ্তলি অবাধে চলিতেছে। 
কোথাও চিত্তের নির্শলতা নাই, চরিত্রের পবিত্রতা নাই। চারিত্রিক শ্রথতা 
ও ভাবালুতা। বিস্ফোটকের মতো! সমাজদেহের সবধাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
সবই যেন স্থবির ও স্থান্ুবং। রামমোহন আঁরে। অনুভব করিলেন, এই প্রাণহীন 
স্থিতিশীল সমাজ দেশের অনিশ্চিতত ও উচ্ছৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থারই ফল। 
দেশের নৃতন শাসক ইংরেজ বাণিজ্য বিস্তার ও অর্থ উপার্জন করিতেই ব্যন্ত। 
শিক্ষ। নাই, সুশাসন নাই, জনসাধারণের হিতকর কোনে সংস্কীরসাধনের 
উদ্যোগ নাই, অভিপ্রীয়ও নাই। 


বামমোহন ৪৭ 


ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা রামমোহনের হৃদয় ও মন্তিফ ভারাক্রান্ত 
করিয়া তুলিল। তখন সেই যুগসারথি বুঝিলেন তাহার সম্মুখে কি বিপুল কতব্য। 
স্বজাতির ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিতা রাজনীতি, অর্থনীতি এবং নারীর 
অধিকাঁর--এতগুলি বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে হইবে এবং সেইসঙ্গে ভাবী- 
কাঁলের জন্য সার্বভৌমিক ভিত্তির উপরে একটি বিশ্বমানবসমাজ প্রতিষ্ঠ| করিতে 
হইবে । ইতলও যাত্রা করিবার পূবে রামমোহন পনর বখসরকাল এইসব বিবিধ 
লোকহিতকর কারে নিরলসভাবেই নিযুক্ত ছিলেন । প্রায় একাকীই তাহাকে 
সংগ্রাম করিতে হইয়ীছিল। কোনো দোসর পান নাই বলিলেই চলে । এইসব 
কাজ করিতে গিয়া তিনি যে আন্দোলনের সুত্রপাত করিয়াছিলেন, বাংলার 
নবজাগবণের পরবর্তী ইতিহাঁস সেই আন্দোলন দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়াছিল। 
সেদিন এক। ব্ামমোঁহন বাঁডীলিকে ভাষ দিয়াছেন, আশ! দিয়াছেন এবং 
সেই আশ! পূর্ণ করিবার জন্য পথের সন্ধীনও দিয়াছেন। সমস্ত ভারতবাসী 
জ্ঞানে ও কর্মে যাহাতে মিলিতে পারে, তাহার জন্য সুদীঘ পনর বৎসরের 
অক্লান্ত সার্ধনায় রামমোহন প্রশস্ত রীজপথ উদ্ঘাটিত করিয়৷ দিয়! গিয়াছেন। 
এই অপাধ্যসাধন আর কেহ করিতে পাবিত না। তাহার এই পনর বৎসরের 
কমজীবনই বামমোহনের প্রকৃত জীবন। এইবার আমরা সেই জীবনের পরিচয় 
লইতে চেষ্টা করিব । 


॥ সাত ॥ 


প্রথমে রাঁমমোহনের ধমসাধনার কথ বলিব । 

মনীষী বিপিনচগ্্র পাল বলিয়াছেন, “মানবসভ্যতায় রাঁজ। রামমোহন পায়ের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান হইল সকল ধর্মের তুলনামূলক অন্শীলন। এই বিজ্ঞানের কথা 
তাহার পূবে কেহ জানিত না, কিন্ব। কৌনে। ধ্ধনংক্কারকই উহ1 চিন্তা করিয়। 
দেখেন নাই । বুদ্ধ হইতে শ্রচৈতন্য, কোনে! এতিহাসিক ধশ্নসংস্বারকের মুখে 
আমর! তুলনামূলক ধর্ালোচনাধ কথ শুনি নাই ।” বামমোহন-প্রবতিত এই 
বিজ্ঞানই পৃথিবীতে বিশ্বমাঁনবতাবাঁদের পথ প্রশস্ত কিয়! দিয়। গিয়াছে । এ-কথা 
মনীষী ব্রজেন্্রনাথ শীলও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিধাছেন। ভাঁরতবধষে 
রামান্থজ, শঙ্কর, নানক ও চৈতন্যদেবের প্রতিভায় যে জিনিস ধর। পডে নাই, 
উনবিংশ শতাব্দীতে রাজ রামমোহনের চিন্তায় সেই জিনিস-তুলনামূলক 
ধর্মীন্ুশীলন-_সর্ধপ্রথম ধর। পড়িয়াছিল। রামমোহনের এই চিন্তা! মানবসভ্যতার 
ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি বিরাট পদক্ষেপ । 

আমর। পূর্বে দেখিয়াছি যে, পরিব্রাজক জীবনের পর রামমোহনের জীবনের 
বডে! ঘটন| হইল দীর্ঘকাল কাশীবাস ও হিন্দুশাস্ত্ের চর্চা । এই অন্তশীলন তিনি 
যে গভীরভাবে করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নাই। গভীরত। 
বামমোহন-মানসের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । রামমোহন-চিত্রে পল্পবগ্রাহীতার 
স্থবন ছিল না, যেমন ছিল না কোনে! প্রকার তরল ভাবাবেগের | নগেন্দ্রনাথের 
রামমোহন-চরিতে তাহার হিন্দুশাস্ত্ের চা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইযাছে । 
বেদাস্তের শাঙ্করভাষ্ক অবলম্বন করিলেও রামমোহন জোর দিয়াছেন ব্রহ্মনিষ্ঠ 
গাহস্থ্যজীবনের উপরে আর শঙ্করাঁচায জোর দিয়াছেন সন্ন্যাসের উপরে--ইহাই 
নগেন্দ্রনাথ প্রমুখ রামমোহন-চরিতকারগণের সিদ্ধান্ত । আচাষ ব্রজেন্ত্রনাথ শীল 
রাঁমমৌহনের ব্রহ্মজিজ্ঞীসাকে কিন্তু পূর্ণ অদ্বৈতবাদ না বলিয়! বিশিষ্টাদৈতবাদ 
অথব| দ্বৈতবাঁদ বলিতে চাঁন। কিন্তু বাঁধারুষ্ণন শাঙ্করদর্শনের যে ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, হিন্দুমনীষাঁর এই শ্রেষ্ঠ উপার্জন অদ্বৈতবাঁদ রামমোহন 
যেভাবে বুঝিয়াছিলেন, সেইভাবেই তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর! হয়ত সঙ্গত। 


রামমোহন ৪৯ 


রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্রের বিচার যেমন মৌলিক তেমনই বিশ্ময়কর। 
হিন্দুর অতলম্পশ অতীতের অন্তহীন শান্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়। তিনি যেভাবে 
একমেবাদ্দিতীয়ম্‌ ও লোৌকশ্রেয়ঃ তত্ব আমাদের উপহার দিয়াছেন, তাহা ষে 
কত বড়ো দান তাহা আজ পর্যস্ত আমরা সম্পূর্ণ বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি 
কি না সন্দেহ। প্রতীক উপাসনার কোনে। মূল্য নাই--এমন নির্মম কথ! 
রাঁমমোহনের পূর্বে এতখাঁনি জোর দিয়া আর কোনো হিন্দুধ্নসংস্কারক বা 
সাধক বলিতে পারেন নাই । রামমোহন পারিয়াছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন 
নতন মাম্ষ-নৃতন সমাজবিপ্রবের অন্তর ভেদ করিয়। তিনি আবিভূত 
হইয়াছিলেন। রাঁমমোহনের আবিভাবের কিছু পূর্বে প্রতীক উপাসনার 
বিরোধী বিশুদ্ধ একেখরবাদীদল মধ্যযুগের ভীরতবর্ষে যে ছিল ন। তাহা নহে, 
কিন্ত সংখ্যায় ও প্রভাবে তাঁহারা এমনই নগণা ছিল ষে, তাহাদের কথা 
উল্লেখ ন। করিলেও চলে । পৌত্তলিকত| বা প্রতীক উপাসনার প্রতি এক্প 
(বাঁগতার জন্যই যে রামমোহন ভাহার সমকাঁলে হিন্দুসম্্রদায় দারা তিরস্কৃত 
ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন ও বর্তমাঁনক|লেও অনেকখানি অবহ্োলত হইতেছেন, 
হহ। সত্য | 

মানবসভ্যতাঁর নব সম্ভাঁবন! উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বামমোহন । 
সেজন্যই তিনি তাহার দেশবাসীকে অতীত খ| বর্তমান-গ্রাতির পরিবর্তে 
কলঙেয়ঃ ও বিচাঁরবুদ্ধির মন্ত্র দান করিয়াছিলেন । সেই মন্ত্রের যথাযোগ্য 
সমাদর হয় নাই-_রবীন্দনাথ্রে আক্ষেপ সবেও হয় নাই। ঈশোপনিষদের 
প্রথম প্লোকটি আমর! সকলেই জানি £ 

ঈশ। বাশ্তমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যা জগং। 
তেন ত্াক্তেন ভুগ্তীথা, মা গৃধঃ কন্তস্বিদ্ধন* ॥ 

ধষি বলিয়াছেন যে, সকলই দেখিতে হইবে সেই ঈশ্বরকে দিয়া আচ্ডন্ন করিয়া, 
উাহাঁর দান ভোগ করিতে হইবে | রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ “রাজা রামমোহন 
এই এককে, অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । এই এককেই তিনি দেশাচার 
প্রভৃতির জগ্াল হতে অনাবৃত ক'রে, কেবল বাঙালিকে নয়, ভারতবাসীকে নয়, 
পৃথিবীবাসীকে দেখালেন ।--'এইথাঁনেই ভার বিশেষন্ব। তিনি সমন্ত 


আবরণের মধ্য হতে এককে আবিষ্কার করেছেন |” 
৪ 


৫৩ রামমোহন 


এইখানেই রামমোহন যুগপৎ প্রাচীন ও আধুনিক । 

রবীন্দ্রনাথ আরো বলিয়াছেন, “তিনি যে লময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন তখন এ-দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল । তিনি মুতি- 
পূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহাঁরই মধ্যে বাঁড়িয়। উঠিয়াছিলেন। কিন্ত 
এই বনুকাঁলব্যাঁপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যায়ের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও 
এই বিপুল এবং প্রবল প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মৃতি- 
পৃজাঁকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পাঁরিলেন ন।। তাহার কারণ এই, 
তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।” 
এই বিশ্বমানবতাঁর উপলব্ধি ভিন্ন রামমোহনের ধর্মসংস্কারকে বুঝিতে যাওয়া 
বিড়ম্বনা মাত্র। সকল ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াই রামমোহন 
বিশ্বমানবতাঁয় পৌছাইয়াছিলেন। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাঁশের ধারায় 
রামমোহনের এই বিশ্বমানবতা যে কত বড়ো! একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, আজ 
বোঁধ হয় তাহা আমরা কিছুটা! বুঝিতে পারিয়াছি। 

“ভাঁব সেই একে”__রামমোহনের এই প্রসিদ্ধ বাক্যটির মধ্যে ধর্মজগতে ষে 
কত বড়ে। বিপ্লবের ইঙ্গিত ছিল, তাহ! যদি আমর সেদিন সমস্ত হৃদয়-মন দিয়] 
কুঝিতে এবং গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা উপশাস্ত্র ও অপধর্মের 
গ্লানি হইতে কবেই মুক্ত হইতে পারিতাম এবং আধ্যাত্মিকতায় আরে। বড়ো 
হইতাম । রামমোহনের জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে কি আজে। বরণ করিয়া 
লইবাঁর দিন আসে নাই? আঁধুনিক শিক্ষিত বাঙালি আজে! শ্রদ্ধার সহিত 
রামমৌহনের জীবনেতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না) মন দিয়া, বুদ্ধি 
দিয়! রাজার চিস্তাভাঁবনাঁকে সে গ্রহণ করিল না। যদি করিত, তাহা হইলে 
সে দেখিতে পাইত রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্রবিচারে কত চমৎকারিত্ব রহিয়াছে, 
পা্ডত্য ও বিচারবুদ্ধির কি অভিনব স্ক,রণই না সেখানে হইয়াছে। 

ভারতে দার্শনিক ও ধর্মপ্তরু আমরা অনেক পাইয়াছি। পাই নাই শুধু 
এমন একটি মনীষা যাঁহ। ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্র, সাহিত্য সব কিছুকে মিলাইয়! 
বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন ভাষার, বিচিত্র জনশক্তিকে লইয়া এক সর্বভারতীয় মন্ত্র 
উদ্বোধিত করিবে। রাঁমমোহনের সেই মনীষা ছিল। জাতি, মানব ও 
বরাষট্রের সার্থকতাঁর উদ্দেশ্তেই তাহার ধর্মীনুশীলন | জীবনকে তিনি দেখিফ়াছেন 
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নমগ্রভাবে, মানুষকে দেখিয়াছেন পূর্ণমীনব হিসাবে আর সমাজকে 
দেখিযাঁছেন জীবন ও মানুষের ভিত্তিড়মি হিসেবে । ধর্মীচারপ্রধান দেশ 
এই ভারতবর্ষে রামমোহনের পূর্ব পধন্ত মোক্ষই ছিল মুখ্যবাণী। জাতি, লমাঁজ, 
রাষ্ট্র-ইহাঁদের স্থান ছিল গৌণ । কিম্বা! আঁদৌ ছিল ন।। বাঁমমোঁহনের ধর্নবৌধ 
প্রচলিত ধারাকে অন্বীকাব করিয়া পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে সব 
কিছু লইয়! যে পূর্ণমানব, তাঁহারই জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল। এই 
প্রসঙ্গে বঙ্গ-গৌরব স্যর গুকুদাস বন্ট্োপাধ্যায়ের একটি উক্তি উল্লেখ্য £ 
“আমি বিশ্বাস করি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শ্রীপ্রিয়ান--একটা! বিষঙ়্ে 
সকলেই একমত হুইবেন যে, ধার্মিক হইতে হইলে 'যোগী” বা ,সতী” হইবার 
কোনও প্রয়ৌজন নাই, এবং বনে যাইবারও দরকার করে না, পরম্ত গৃহ ও 
সমাজই ধর্মের প্রশস্ত ও সবোত্তম ক্ষেত্র, জানাঞ্চন শলাকাদ্বারা শিক্ষিত 
হিন্দুর চক্ষু প্ররুষ্টরূপে উন্মীলিত করিবার কৃতিত্ব-গৌরব রামমোহন বায়েরই 
প্রাপ্য ।” 

সকল ধর্সের মর্মীজসন্ধানী রামমৌহনের পক্ষে শ্রীষ্টধর্মকে উপেক্ষা কর! সম্ভব 
ছিল ন।। রামমোহন হিক্রভীষায় লিখিত মূল বাইবেল গভীরভাবে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন | তাহার 7৪৫৮7, ০1 ০)০১/৪--% 01060 1০206 /7%1 
1৫1)7))১-এর ভূমিকায় রামমোহন বলিয়াছেন, খ্রীষ্টের এই যে উপদেশ, 
অন্যের প্রতি তেমন আচরণ কর খেমন আচরণ তুমি প্রত্যাশ। কর, মান্চষের 
টৈতিকজীবন গঠনের সহাম্ক এমন পূর্ণাঙ্গ উপদেশ তিনি আর কোনো! ধর্মগ্রস্থে 
পাঁন নাই । ধর্জশাস্ত্র হিসাবে বাইবেলের স্থান তাই অন্যান্য ধর্মশান্্র অপেক্ষা 
উচ্চে তিনি নির্দেশ করিয়াছেন | কিন্ধ তাহার সেই বাইবেল ত্রিত্ববাদ, গ্রাষ্টের 
বুক্তে পাঁপীর পরিত্রাণ, ইত্যাদি দুজ্েয় তত্ব-বজিত বাইবেল । বলা বাহুল্য, সেই 
সময়ে কলিকাতায় সমাগত গোৌঁড] খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ রামমোহম-কুত 
বাইবেলব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পাবেন নাই । পাদ্রিদের এই অসন্তোষের ফলেই 
বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষানির্ণয়ে রামমোহন দীর্ঘ তিন বৎসরকাঁল স্থুকঠোর 
পরিশ্রম করেন৷ তিনখানি স্থবিস্তৃত গ্রীক ও হিক্রবচন-সম্বলিত 44177601 ৫9 
0/7745/675 17%/71% গ্রন্থ তাহার এই কঠোর পরিশ্রমের ফল । তাহার পাণ্ডিত্য 
দেখিয়! তৎকালীন গ্রীষ্টান-জগং চমকিত হইয়াছিল। তীহাঁর এই ্রাষ্টান- 
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শ।দ্র-বিচারের ভিতর দিয়া সেদিন এই কথাটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল 
ষে, পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্ণ জীবনকেই বামমোহন কাম্য মনে করিতেন। 
সেদিনের পৃথিবীতে এমন চিন্তা ছুর্লভ ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রাঁমমোৌহনকে 
এই কারণেই বিশ্বমানব বা 17071501501 002 আখ্য। দিয়াছিলেন । 

এইভাঁবে একে একে মুপলিম সাধনা, হিন্দু সাধনা ও খ্রীষ্টধর্মের গভীরে 
প্রবেশ করিয়। বামমৌহনের সাধনা কোন্‌ রূপ লইয়াছিল, এইবার আমরা তাহা 
আলোচন।| করিব। ভাহাঁর মাঁনসজীবনের উপর এই তিনটি ধর্মেরই প্রভাব 
প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ছিল; তাহার জীবনাদর্শ বহুল পবিমাঁণে কোৌরাঁন-ব।ইবেল- 
উপনিষদের ভাঁবধারায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এবং এই সর্জনীন ও সর্বসংক্কার- 
মুক্ত বিশ্ববোধে সার্থক আদর্শকেই তিনি আম্ীয়সভার মঞ্চ হইতে প্রচার 
করিতে চাহিয়াছিলেন। এই আম্মীয়লভ। স্থাপন রামযোহনের সংস্কারক- 
জীবনের সর্বপ্রধান কীত্তি। বাংলার পরবর্তীকাঁলের সাংস্কৃতিক ও ধ্নৈতিক 
ইতিহাসে রামমোহনের আত্মীয়সভার প্রভাব সদুরপ্রলারা হইয়াছিল । ১৮১৫ 
্ীষ্টাব্ে কলিকাতায় ইহ স্থাপিত হয়। আতশ্মীয়সভা কথা পরে বলিব । 


রামমোহনের সাধনার মর্ম বুঝিবার পক্ষে তাহার তুহ ফাঁতুল্‌ মুস্তহ ভদীন 
গ্নস্থখাঁনির উল্লেখ অপরিহাঁষধ। কথিত আছে, ভিগবির অধীনে কছ গ্রহণ 
করিবার পূবে রাঁমমৌহন কিছুদিনের জন্য মুশিদাঁবাদে নাস করেন। এই 
গ্রন্থথানি সেইখাঁনেই লিখিত হয়। ইহার বাংলা অর্থ--একেশ্বরবাঁদীদিগকে 
প্রদত্ত উপহার । ইহা হইতে অন্রমাঁন করা অপঙ্গত নয় যে ১৮০৪ শ্রীষ্টাব্ধের 
কোঁনে। একসময়ে রাঁমমোহন বইখানি লিখিয়! থাকিবেন। এই গ্রস্থেই আমর! 
তাহার মন্তিক্ষের পূর্ণ বিকাঁশ দেখিতে পাঁই। ইহাতে তিনি মান্থুষের ধর্জজীবনে 
বিচারবুদ্ধির কাঁধকাঁরিতাঁর কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, সকল 
ধর্ম আত্মা ও পরকাল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; যদিও এই ছুইটি জিনিসের 
স্বরূপ দুজ্জে য় তখাপি ইহাতে বিশ্বাস দোৌষাহ নয়, কেন না মা্টষ ছুষ্ষর্ণ হইতে 
নিরস্ত থাকে পরলোকের ভয়ে ও রাঁজভয়ে। কিন্তু এই দুইটি প্রয়োজন 
বিশ্বীসের সহিত বহু অকল্যাণকর ও বুদ্ধিনাশকর বিশ্বাস সম্মিলিত হইয়াছে ও 
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তাহাতে মাচষের দুঃখ বাঁড়িয়া গিয়াছে । তবু মাঁষের অস্তরে এই শক্তি 
নিহিত আছে যে, এইসব বিশ্বাস সত্বেও সে ঘি নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন জাতির 
ধঃ সন্বন্ধে জিজ্ঞান্ু হয়, তাহা হইলে কি সত্য আর কিই বা অসত্য, তাহা সে 
নিরূপণ করিতে পারিবে আঁশা করা যায়; এবং এইভাবে অর্থহীন ধর্মবন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়া এক অদ্বিতীয় মঙ্গলবিধাতার প্রতি ও সমাজকল্যাঁণের প্রতি 
মনোযোগী হইতে পারিবে । এই গ্রন্থে রামমোহন স্পষ্টতই অলৌকিকত।- 
নিরপেক্ষ একেশ্বরতত্বে ও লোকশ্রেয়বাদ্দে উপনীত হুইয়াছিলেন। এখানে 
আমর! তাহাকে দেখিতে পাই একদিকে যেমন প্রথর যুক্তিবাদী, অন্যদিকে 
তেমনি সহজভাবে ঈশ্বরান্থরাগী ও মানবকল্যাঁণকাঁমী। 

রাঁমমোহনের সংস্কীর-চেষ্টার অথবা সমগ্র সাধনার স্বরূপ বিশ্লেষণে দুইজন 
মনীষীর মত এইথাঁনে উদ্ধত করিব । ইহারা রবীন্দ্রনাথ ও আচাধ ত্রজেন্দ্রনাথ। 
দুইজনেই বাঁমমোহনের সাধনার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী । রবীন্দ্রনীথ বলিয়াছেন £ 
“বিশ্বমানবের একত্ববোধ সাহার সমকালে জগতে আর কাহারে। ভিতরে এমন 
পৃণণভাবে দেখা যায় নাই। বর্তমান জগৎ সহযোগিতার জগত, স্বদেশের প্রাচীন 
অবিনশ্বর যাহা-কিছু ভাহা আয়ন্ত করিয়া অন্যান্য সাধনার প্রতি রামমোহন 
হন্ত প্রসারিত করিয়াছেন ।” ব্রজেন্ত্রনাথ রামমৌহনকে ঈীড় করাইয়াছেন 
জগতের বিভিন্ ধর্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মর্ষোদঘাটকরূপে । “রামমোহনের মতে 
বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা হইতেছে বিশ্বজ্নীনতাঁর একটি বুপ, ইহার কোনটি 
মিথ্যা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটির লক্ষ্য হওয়া উচিত তাহাঁর সর্বোচ্চ পরিণতির 
দিকে । বিভিন্ন ধর্মশান্ত্রের আলোচনা করিয়া রামমোহন তাহাদের সেই 
সর্ধোচ্চ পরিণতির পথ স্থগম করিতে চেষ্ট]! করিয়াছেন ।” 


মূলত; ইসলাম ও ্রীষ্টশাস্ত্র চর্চার ফলে রাঁমমোহনের চিন্তে একেশ্বরবাদের 
প্রতি আসক্তি এবং পৌত্বলিকতাঁর প্রতি বিরাগ দানা বীধিয়া উঠে »-পরে 
বৈদিক শাস্্কে আশ্রয় করিয়। তাঁহার নব অনুরাগ দেশীয় জীবন-ভূমিতে নবীন 
ধর্মবৌধ রচনার ত্রতে উদ্দ্ধ হয়। সুতরাং রামমোহন হিন্দু কি মুসলমান কি 
্ীষ্টান--এই প্রশ্ন অসার্থক। রামমোহনের একটিমাত্র পরিচয়ই আছে। তিনি 
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সত্য-জিজ্ঞাস্থ ৷ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেই সত্য-জিজ্ঞান্থ ৷ এই সত্য-জিজ্ঞাসার 
প্রেরণাঁতেই মানুষ ধর্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক, দার্শনিক ইত্যাদি অনেক 
কিছু হইতে পারেন । এক-একজন এক-একটি শ্রেণীর অন্তর্গত। শক্তিমান 
রামমোহন একই সঙ্গে সব ছিলেন । এইজন্যই ব্রজেন্্রনীথ শীল রাঁমমোৌহনকে 
“বহু-ব্যক্কিত্সম্পন্ন একটি মাঘ” এই আখ্য। দিয়াছেন । এক জীবনে একসঙ্গে 
এতগুলি ক্ষেত্রে কার্ধ করা, পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যস্ত আর কেহই পারেন 
নাই। বামমোহনের প্রবণতার কেন্দ্র ছিল মানুষ, তাই তিনি সবক্ষেত্রে 
সমান প্রতিভ। ও শক্তি লইয়! কাঁধ করিয়াছেন । 


॥ আট ॥ 


রাঁমমোহনের ধর্মজীবনের প্রসঙ্গে আর একজনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। 
ইনি হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কৃলাবধৃত। রামমোহনের ধর্জজীবনের গতি 
অনেকটা ইঈহারই প্রভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সংসার-আশ্রমে ইহার নাম ছিল 
নন্দকুমার বিছ্যালঙ্কার। রামমোহন অপেক্ষা ইনি নয় বৎসরের বড়ো ছিলেন । 
চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতেই রামমোহন ননাকুমারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন । 
তারপন্র রামমোহন ঘখন রংপুরে সরকারী কাঁধে নিযুক্ত তখন হরিহরাঁনন্ 
সেখানে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । বাজ! তাহাকে সাদরে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত স্থখী 
হইয়াছিলেন। বন্ধুত্ব পূর্ব হইতেই ছিল। এখন উহ! ছুইজনের মধ্যে দু 
হইল। কলিকাতায় আনিয়া রামমোহন স্থপণ্ডিত হরিহরানন্দকে কাশী 
হইতে তাহার নিকট আনাইলেন। হরিহরানন্দ বাঁমাচারী তাগ্ত্রিক সন্ন্যাসী 
ছিলেন। মহানিরবাণতন্ব অন্ঠসারে ইনি ব্রঙ্গোপাসনা করিতেন। এমন 
অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বাঁমমোহন ইহার নিকট মহানির্বাণতন্ত্র ভাল 
কিয়! পাঠ করিয়। থাঁকিবেন এবৎ মহানির্বাণতন্ত্রের ত্রক্মচক্র হইতেই তিনি 
ব্রঙ্গঘভার ইঙ্গিত পাইয়া থাঁকিবেন। হরিহরানন্দ কলিকাতায় রামমোহিনের 
মাণিকতলার ভবনেই তাহার সহিত একত্র বাস করিতেন, তশ্বমতে সাধনাদি 
করিতেন ও অন্য সময়ে বন্ধুর সহিত শাস্ত্চর্চা করিতেন। ইঈহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহনের একজন অন্গগামী ছিলেন এব" ব্রাঙ্গসমাজের 
প্রথম আচার্য হইবাঁর সৌভাগ্য বিদ্যাবাগীশ মহাঁশয্পই লাভ করিয়াছিলেন । 

১৮১৬ । 

রামমোহন কলিকাতায় আসিয়! স্বায্িভাবে বাস করিতে লাগিলেন। 
সঙ্গে আসিলেন ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় বাজ্জার প্রথম শিষু। 
ইনি মাতুলকে খুব ভালবাসিতেন ' রামমোহনও গুকুদাপকে খুব ন্সেহ 
করিতেন। লাঙ্থুর্পাঁড়ার পৈতৃক ভিটার অর্ধেক অংশ তিনি ভাগিনেয়কে 
দান করিয়াছিলেন । রাধানগরে বামমোহনের উপর যখন নির্যাতন হয় তখন 
গুরুদাঁস মাতুলের পক্ষে লাঠি ধরিয়াছিলেন। কলিকাতা! হইতেই রামমোহনের 
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রণভেরী বাজিয়া উঠল। পৌত্তলিকতা আর সকল রকম উপধর্দের বিরুদ্ধে 
বাজ। যুদ্ধ ঘোঁষণা করিলেন। সাত বংসর ধরিয়! এই যুদ্ধ চলয়াছিল। সেই 
সাত বৎসরের প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনার, প্রতিটি বিচার-বিতর্কের আম্ুপৃবিক 
ইতিহাস রচনা করিতে পারিলে কেবল মাত্র ধর্ধসংস্কারক রামমোহন সম্পর্কেই 
একখানি বিরাট গ্রন্থ বিরচিত হইতে পারে। তীহাঁর জীবনচরিতকার 
লিখিয়াছেন £ “কলিকাতায় হুলস্ুল পড়িয়া গেল। কেবল কলিকাতায় কেন, 
সমুদয় বঙ্গভূমিতে আন্দোলনের তরঙ্গ বহিল। বাবুদিগের বৈঠকখানায়, 
ভট্টাচাধের চতুষ্পাঠীতে, পলীগ্রামের চণ্ীমগ্ুপে,যেখানে সেখানে রাম- 
মোহনের কথ! । অস্তঃপুর মধ্যেও আন্দোলনের শোত প্রবাহিত হইতে অবশিষ্ট 
থাকিল না।” 

সমসাময়িক ইতিহাসের আলোৌকপম্পাতে আমর। এখন জানিতে 
পারিয়াছি যে, এই উক্তি আদৌ অততাক্তি নয়। সত্যই, ব্যাপার এইরকমই 
ঘটিয়াছিল মেদিন। ভট্রাচামেরা ঘন ঘন নম্য লইয়! ও মৃন্তকের শিখা 
আন্দোলিত করিয়। রামমোহনের শ্রীদ্ধ করিলেন ; ব্রাঙ্মণ-পপ্ডিত ও পুবোহিত- 
সম্প্রদায় তাহাকে ছুইবেল1! নরকে পাঠাইতে লাগিলেন ; তাঁহাদের সহিত 
স্বর মিলাইয়। গৌড় পাদ্রি ও মৌলভি-মোল্লার দলও রামমোহনের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করিলেন। মাণিকতলায় তরঙ্গ উঠিল, শোভাবাঁজার পযন্ত 
টলমল করিয়া উঠিল। কলিকাতার সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সমাঁজপতি 
তখন বাঁধাকাস্ত দেব। এই রাধাঁকান্ত দেব প্রথম জীবনে বামমোৌহনের এবং 
পরবর্তী জীবনে বিগ্ভাসাগরের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিলেন । তিনি 
রামমোহনের একজন প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়! দীড়াইলেন এবং ইনিই ধমসভা 
স্থাপন করিয়া ব্রক্ষদভার পাণ্ট। জবাব দিয়াছিলেন। রামমোহন সমাজদ্রোহী, 
রামমোহন ঘোঁরতর পাঁষণ্ড, রাঁমমোহনের ধর্ম, গ্রীষ্টীয় ধর্মেরই এক অভিনব 
সংস্করণ--সেদিন ধঞ্নসভার বেদী হইতে ভাঁড়াটিয়। পণ্ডিত দ্বারা জোর গলায় 
এইসব কথাই প্রচার কর! হইত। 

শত্রু যেমন হইয়াছিল, তেমনি অনেকে আবার তাহার মিত্রও হইয়াছিল। 
তাহার আশ্চর্য ক্ষমতা, গভীর পাণ্ডিত্য ও মধুর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া, অনেক 
সন্ত্রস্ত লোকই রামমোহনের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে আঁসিয়াছিলেন । 
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ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিয়মিতভাবে তাহার মাণিকতলাব বাঁড়িতে যাওয়া 
আসা! করিতেন। সকলেই যে ধের কথা আলোচনা কবিতে আঁপিতেন, 
এমন নহে ; বরং বেশির ভাগ লোকই বৈষয়িক বিষয়ে রাজার পরামর্শ গ্রহণ 
করিতেন । শাশম্্ববিচারে মাণিকতলার বাসভবন সবদ] মুখরিত থাকিলেও, 
এ কথ ঠিক যে রামমোহনের ন্যায় বুদ্ধিমীন ব্যন্তি সকলের সহিত ধর্মীলোচন। 
করিতেন না বা! ধর্ধসংক্কার বিষয়ে তাহার মতামত সকলের নিকট উল্লেখও 
করিতেন ন!। বামমোহুনের এইসব সঙ্গী ও শিষ্যগণের মধ্যে তৎকালীন কলি- 
কাতা ও বাংলাদেশের প্রথমশ্রেণীর শিক্ষিত ও সন্ত্ান্তদের প্রায় কলেই ছিলেন । 
এ ছাড়া কয়েকজন স্বপণ্ডিতও সর্দ! রামমোহনের সঙ্গে থাকিতেন। স্থানীয় 
ইংরেজদের মধো ধাহার। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিয়। পরিগণিত 
হইয়ীছিলেন, তাহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগয- একজন 
ডেভিড হেয়ার; অন্যজন শ্রারামপুরের উইলিয়ম কেরি । হেয়ার সাহেবের 
সহিত তাহার পরিচয় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও হিন্দুকলেজ শ্তাপনের সুত্রেই 
আর কেরি সাহেবকে তিনি তাহার আধ্যা্িক বন্ধুত্বের মধাদ্। দিয়াছিলেন। 
শ্রীবামপুরে কেরির বাড়িতে পারিবারিক উপাসনীয় যৌগদান করিবার জন্য 
রামমোহন কতবার আসিয়াছিলেন। একবার কেরি সাহেব বন্ধুতের নিদর্শন 
হিসাবে রামমোহনকে ওয়াট সাহেবের লেখ| একখানি ধঃসঙ্গীত পুস্তক উপহার 
দিয়াছিলেন। সেই বই পাইয়া, কথিত আছে, রামমোহন বলিয়াছিলেন, 
“আমি ইহা] হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া বাখিলাম |” যুরোপ ফাইবার সময়েও 
এই বইখানি তাহার সঙ্গে ছিল । 

বাংল। দেশে তখন বেদ ও বেদান্তের চর্চা লোপ পাইয়াছে। বৈদিক ব| 
বৈদাস্তিক প্রণালী কেহ অনুসরণ করিত না। রামমোহন তাই বেদ ও 
উপনিষদ্‌ লইয়া তাহার সংগ্রাম আরস্ভ করিলেন। শান্থ ও যুক্তি-ইহাঁরই 
সাহাষ্যে রামমোহন লোকের মতি পৰিবতন করিতে চাহিলেন। শাত্ধ বলিতে 
তিনি বুঝিতেন উপনিষদ ও বেদ। প্রথম উদ্যোগেই তিনি সংস্কৃত বেদান্ত 
হজের ভাষা বাংলায় অন্চবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন ও লোকসমাঁজে বিতরণ 
করিলেন । বাংলাদেশে নৃতন করিয়! বেদান্থচচার প্রসারের ক্ষন রামমোহনের 
প্রয়াস বিশেষভাবে স্মরণীয় । তিনিই সর্বপ্রথম বাংল! ভাষায় বেদাগ্ডের ব্যাখ্য। 


৫৮ রামমোহন 


গ্রচার করিয়াছিলেন। তীহাঁর “বেদান্ত গ্রন্থ” বাংলা অক্ষরে ছাপ! হইয়া 
১৮১৫ খ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হয়। ধর্মসংক্কারে ইহাই ছিল রামমোহনের 
্রদ্ধাম্্র। হিন্দু-ভীরতের সন্মানিত শাস্ত্র বেদান্ত । রামমোহন ইহ! দ্বারাই 
সেদিন প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, একমাত্র নিরাকার ব্রন্ষোপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
প্রসঙ্গত; উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে “বেদান্ত গ্রস্থই” রামমোহনের প্রথম 
প্রকাশিত বাংলা গ্রস্থ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরও ইহা! একটি বিশিষ্ট সম্পদ । 
বাঁমমোহনের সময়ে বাঁংল। দেশে বেদান্তের চর্চা ছিল না; উপনিষদের নাম ত 
কেহ জানিত ন।। রাজনারায়ণ বস্তু ও আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ সম্পাদিত 
রামমোহন গ্রস্থাবলীর ভূমিকায় আছেঃ “মহাত্মা রাজা বামমোহন রায় 
বেদীস্তস্ত্র গ্রন্থের এব্ূপ গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতীতি করিয়া প্রথমে এ গ্রস্থখানি 
বাঙ্গালা অনুবাদ সৃমেত প্রকাঁশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও 
সকল শাস্ত্রের কর্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং সবলোকমান্ত শঙ্করাচাঁষকৃত 
ভাঁঙ্ে সেই সকল মর্ম স্তুম্পষ্টরূপে বিবুত থাকাতে রামমোহন বায়ের ব্রহ্মবিচার 
পক্ষে উহ! ব্রহ্গান্ত্রতবরূপ হইয়াছিল ।” বস্ততঃ বেদীস্তগ্রন্থ রামমোহনের প্রতিভার 
অত্যুজ্জল নিদর্শন । 

রামমোহন তাহার আম্মচরিতে লিখিয়াছেন £ “আমি কখন হিন্দধমকে 
আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার 
আক্রমণের বিষয় ছিল।” তীহাঁর এই উক্তির সহিত বেদীন্তস্থত্রের ইৎরেজি 
অন্রবাদের ভূমিকাঁটি পাঠ করিলেই আঁমর। দেখিতে পাঁইব যে, সত্যই তিনি 
কখনে। হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেন নীই। আঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু 
আক্রমণ করেন নাই । প্রচলিত কোনে ধর্মকেই তিনি আক্রমণ করেন 
নাই-_আক্রমণ করিয়াছেন অপধর্ম আর উপশাস্্কে । আঘাত করিয়াছেন 
পুরোৌহিত-মোল্লা ও পাত্রিতন্থকে ৷ সেদ্রিন ইহাঁর প্রয়োজন ছিল। এইভাবেই 
তিনি সেদিন ধর্নবিজ্ঞানের অর্থাৎ 50105০০ ০0£ [২০115107-এর প্রতিষ্ঠা 
করিবার প্রশ্নাস পাইয়াছিলেন। ধর্মকে কল্পিত অলৌকিকত্ব হইতে নামাইয়। 
আনিয়া উহাকে বামমোহন একটি যুক্তিগ্রাহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে দাড় 
কবাইতে চাহিয়াছিলেন। 

ভূমিকার এক স্থানে রামমৌহন লিখিয়াছেন : “আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 


প্ামমোহন ৫৯ 


করিয়া বিবেক ও সরলতার নির্দেশে ষে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে 
আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হইয়াছি। 
সে নিন্দা ব! তিরস্কার ক্রমে সঞ্চিত হইয়! যত বড়ই হউক ন! কেন, আমি 
এই বিশ্বামে ধীরভাবে সমস্ত সহা করিতে পারি যে, একদিন আসিবে, যখন 
আমার এই সামান্য চেষ্টা লৌকে ন্তাঁয় দৃষ্টিতে দেখিবে, হয়ত কৃতজ্ঞতীর 
সহিত স্বীকার করিবে। লোকে ষাহাই বলুক না কেন, এই সান্বনা হইতে 
আমাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারিবেন না! যে আমার আন্তরিক 
অভিপ্রীয়গুলি সেই পরমপুরুষের নিকট গ্রাহা যিনি গোপনে দেখিয়। প্রকাশ্যে 
পুরস্কৃত করেন ।” 

বাঁমমোহনের এই সরল ও অকপট উক্ভিটির মধ্যে তিনটি কথ! লক্ষা 
করিবার মতন--তীহাঁর আত্মবিশ্বাস, তাহার অভিগ্রায়ের আন্তরিকতা আর 
নিন্দা অগ্রাহ্থ করিবার ক্ষমতা | কিন্ত আমরা কি রামমোহনের নিকট আমাদের 
কৃতজ্ঞতার ধণ আজে। পরিশোধ করিতে পারিয়াছি ? 

দুরূহ “বেদান্ত গ্রন্থ” সাধারণের বোঁধগমা হইবে না, ইহ! রামমোহন 
বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন উহার তাৎপধ বা সার সঙ্ধলন করিয়া 
বেদান্তসার" প্রকাশ করিলেন । উহার ইংরেজি ও হিন্দী অন্বাদও তিনি 
প্রচার করিয়াছিলেন । “বেদাস্তসারের ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশকাল 
১৮১৬ গ্রীষ্টান্ের জান্য়ারি মাস। সংস্কার-আন্দোলনকে ব্যাপক ও প্রবল 
করিম]! তুলিবার জন্য যুগপৎ তিনটি ভাষার স্থুবিধ। গ্রহণ করা রামমোহন- 
প্রতিভা আর একটি দ্িক। “বেদাঁন্ুসার'-এর ইংরেজি অন্তবাদ তিনি 
ইংলগ্ডে ডিগবি সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন। ডিগবি সাহেব লগ্ডনে উহা 
একটি স্বতস্ত্র ভূমিকাঁসহ পুনমূর্ধণ করেন । “বেদাস্তসাঁর'-এর ইংবেজি অহবাদ 
ডিগবিকে পাঠাইবার সময়ে বাঁমমোহন তাহাকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র 
লিখিয়।ছিলেন । উক্ত পত্রে তিনি সরকারী কাধ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার 
পরবর্তী তিন বসরকাঁলের সংস্কার-প্রচেষ্টার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছিলেন। 
ডিগবির সহিত রাঁমমোহনের বন্ধুত্ব না থাকিলে তিনি উহ করিতেন না| রাম- 
মোহন তাহার বিচার-বিতর্কমূলক প্রায় সকল পুস্তিকারই হিন্দী এবং ইংরেজি 
অন্থবাদ প্রকাশ করিতেন । ইংরেজি অন্থবাদ ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত 


৬০ রামমোহন 


হইত। ইহা দ্বারা তিনি সংক্ার-আন্দোলনকে সর্বভারতীয় করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। ববীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বৃথ| ভারতপথিক বলিয়। অভিহিত 
করেন নাঁই। রাঁজধাঁনী কলিকাতায় বমিয়। রামমোহন সমগ্র ভারতবর্ষের 
উন্নতির কথাই চিন্তা করিতেন । ইহাঁরই স্বাভাবিক পরিণতি আন্তর্জাতিক 
ব। বিশ্বপথিক বাঁমমোহন । 

ইহার পর ছুই বং্সরের মধ্যে বাঁমমোহন কেনৌপনিষ, কঠোঁপনিষং 
প্রভৃতি পাঁচখানি উপনিষত বাংল! অন্তবাদ সহিত প্রকাঁশ করিলেন এবং পূর্ব 
বিতরণ করিলেন । এইগুলির তিনি ইংরেজি অন্বাদও প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
অশ্ুবাদের সহিত ভূমিক। ও মন্তব্য থাকিত। সবই নিজের ব্যয়ে ছ1পাইতেন। 
এইসব মহৎ কাজ নিশ্চিন্তমনে করিবার উদ্দেশ্টই তিনি বিত্তপঞ্চয় করিয়াছিলেন, 
কাহারও চাঁদার ভরসায় রামমোহন কোনে সংগ্জার-প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করেন 
নাই। নিজের অর্থে ছাঁপাইতেন এব" বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন । তীহার 
কর্মপদ্ধতিই ছিল স্বতন্ব। , 

যে সময়ে তিনি হিন্পশাস্ত্র ছাপাইয়! প্রচার করেন, সেই সময়েই তিনি 
“তহফাতুল মওয়াহিদীন ও মনজারাঁতুল আছিয়ান' (বিবিধ ধর্মের বিচার ) 
নামক ফাঁসী ভাষায় লিখিত বই ছুইখানি প্রকাশ করেন। এই ছুইখানি 
গ্রন্থেই তিনি শাগ্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ এবং একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছেন । 
ফাঁপী ভাষা তখনো দেশের এক বুহত্তম শ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত 
ছিল বলিয়াই পামমোহন এ ভাষার সুযৌগ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

এইসব গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যুরোপে বামমোৌহনের নাম ছডাইয়। 
পড়িল---পাশ্চাত্তাদ্দেশ তাহাকে একজন মহাজ্ঞানী ধর্মসংস্কারক বলিয়া অভি- 
নন্দন জানাইল। আর স্বদেশে তিনি তিরস্কার পুরস্কার পাইলেন -স্বধর্মদ্রোহী 
ও হিন্দুজীতির পরম শর বলিয়। বিবেচিত হইলেন। দেশে তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। প্রীচীনের দল তাহাদের সম্মিলিত শক্তি লইয়! রামমোহনের 
বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন । পণ্ডিতগণ তাহাকে বিচার ও তর্কযুছ্ধে 
আহ্বান করিলেন। বাঁমমোহন ইহাই চাহিয়াছিলেন। তাই তিনিও তাহার 
অসাধারণ শান্ত্রজ্ঞান, গভীর পাগ্ডিতা, প্রতিভা, সাহস ও বাগ্সিতা লইয়া রণাঙ্গনে 
প্রবেশ করিলেন। বহু পণ্ডিতের সহিত মুখে ও কলমে যুদ্ধ হইল। এইসব 
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ঘটনার মধ্যে মৃত্যুপ্তয় বিদ্যালঙ্কার ও স্থত্রক্ষণ্য শীস্ত্রীর সহিত রামমোহনের 
বিচারযুদ্ধ উল্লেখষোগ্য। 


রামমোহুনকে বুঝিতে হইলে তাহার সমসাময়িক মনীষীবৃন্দের জীবনীও 
আলোচনা! করিতে হয়। রাঁমমৌহনের সহিত যেসব পণ্ডিত শাস্ত্রীয় বিচারে 
গ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারাঁও আমাদের কম শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। দুঃখের 
বিষয়, রাঁমমৌহনের কোনে! জীবনচরিতকার ইহাদের কথা সবিস্তারে উল্লেখ 
কবেন নাই । রামমোহনের প্রতিপক্ষদেব মধ্যে মৃত্যুপ্য় বিছ্ালম্বার সবাগ্রগণ্য। 
“ভট্টাচাযের সহিত বিচার নামে বামমোহনের একখানি পুস্তিক। আছে। এ 
পুত্তকের তট্টাচাধটিই মৃতাঞ্ষ বিছ্যাঁলক্কার ( ১৭৬২-১৮১৪৯ )। 

হিন্দুশাস্ত্ে মৃত্যুঞ্জষের গভীর জ্ঞান ছিল । ষডদর্শনে তিনি ছিলেন সপণ্ডিত। 
এইজন্য তিশি স্যুগে খ্যাতি ও গুতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন । কেরি, 
মার্শমান, ওযা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীঘ্স ই“রেজ পাঁফির। তাহাকে অত্যন্ত শন্ধার 
চক্ষে দেখিতেন। প্রতিমা-পূজাঁর বিরুদ্ধে বামমোহনের ঘোরতর আন্দোলন 
স্বভাবতঃই মৃত্যুপ্নয়কে আক্ুপ্ত করিয়াছিল এবং রামমোহন রচিত খেনব পুস্তকা- 
ধিতে ইহার অস।রত। প্রমাণিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তিনি সেগুলি পাঠ করিয়] 
থাকিবেন। রামমোহন যখন কলিকাতায় আসির! বসবাস আর্ত করিষা সংস্কার- 
কাধে ব্রতা হইয়াছেন, তখন কলিকতার সমাজে মৃত্যুগ্য়ের প্রতি! ও প্রতি- 
পত্তি বডো কম ছিলনা । তিনি প্রতিমা-পূজার প্রয়োজনায়ভা প্রতিপাঁদন 
করিয়! ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে “বেদান্তচন্সিক” নাষে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। 
ইহ। বামমোহনের বেদান্ছসাঁর' গ্রস্থ প্রকাশিত হবার পরবতী ঘটন|| রাঁম- 
মোহনের সহিত তাঁহার শাস্মীঘ বিচার এইসময়েই হইয়। থাকিবে । স্মপ্রিম 
কোর্টে পণ্ডিতী করিবার সময়ে মৃত্যুঞ্জয় জনহিতে৪ মন দিযাছিলেন। হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগপরে সুপ্রিম কোটের প্রধান বিচারপতি স্তর এডওয়ার্ড 
হাঁইড ঈষ্টের গৃহে প্রথম যে সভাটি হইয়্াছিলু €( ১৮১৬, ১৪ই মে) সেই সভায় 
ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় একজন এবং বিদ্ভালরনংক্রান্ত 
নিয়মাবলী গঠনের জন্য আটজন ইংরেজ ও কুডিজন এদেশীয়দের লইয়। যে 
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কমিটি গঠিত হইয়াছিল, মৃত্যুগ্তয় সেই কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন। স্থতরাং 
বামমোহনের পক্ষে এইরূপ প্রতিপত্তিশালী ও সথপপ্ডিত প্রতিপক্ষকে তর্কযুছ্ধে 
আহ্বান কর! স্বাভাবিক ছিল। মতের বিরোধ সত্বেও মানুষকে রামমোহন 
সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন। মৃত্যুপ্জীয়ের বেদাস্ত্চন্্রিকা'রও ইংরেজি 
অনুবাদ হইয়াঁছিল। অন্থবারদ করেন শ্যর ডবলিউ. এইচ. ম্যাকনটন । অন্ু- 
বাদকের মতে, সমসাময়িক একজন ভারতীয়ের দর্শন সম্বন্ধে এইপ নিগুঢ 
আলোচন। বড়ই বিস্ময়কর । কথিত আছে, রামমোহনের মাণিকতলার আবাসে 
আসিয়। তীহাঁর সহিত প্রতিমা-পুজা বিষয়ে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আকাঁক্ষা 
প্রকাশ করিলে, রামমোহন তাহার ম্বভাবসিদ্ধ উদ্বারতায় উহাতে সম্মত হন 
এবং বিগ্ভালঙ্কার আমিলে পরে তিনি স্বয়ং তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । 
সংস্কত শাস্ত্র ও বাংলা ভাষায় মৃত্যুগ্ুয় ষে বুযুৎ্পন্ন, ইহা স্বীকার করিতে রাঁম- 
মোহন কুগ্িত হন নাই। অনুগামী ও বিরোধী সকলকেই রামমোহন সমান 
চক্ষে দেখিতেন। 


শাক্রীর সহিত বিচারের ঘটনাটি এইব্ূপ 

১৮১৯ শ্রীষ্টাব্ষ। ডিসেম্বর মাঁস। স্থান--বভবাঁজারে বিহাঁরীলাল চৌবের 
বাড়ি। মাদ্রাজের বিখ্যাত পণ্ডিত স্্রঙ্গণ্য শাস্ত্রী রামমোহনকে তর্কযুদ্ধে 
আহ্বান করিয়াছেন। শাস্ত্জ্ঞান ও পাঙ্ডত্যে শাস্ত্রীমহাশয়ের তখন ভাঁরত- 
বিশ্রুত খ্যাতি । রক্ষণশীল সম্প্রদায়েব নেত! রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি হিন্দু 
সমাজের বহু গণ্যমান্ত প্রতিনিধি সেদিন এই অদ্ভুত দ্বৈরথের সাক্ষী ছিলেন। 
চৌবের বাঁড়িতেই সভা বমিল। রামমোহন আসিলেন। শালপ্রাংশু মহাঁতুজ, 
সেই দীর্ঘ উন্নত আধ-সৌষ্টব মণ্ডিত দেহ-_মাথার উপর প্রকাঁও একটি পাগড়ি, 
অতি পরিচ্ছন্ন রাজকীয় পরিচ্ছদ-_রামমোহন সভায় আসিলেন। তুমুল তর্ক- 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এ যেন মণ্ডণ মিশ্রের সহিত আচার্য শঙ্করের তর্ক; যেন 
শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রকাশানন্দের ত্র । উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতায় সেদিন 
এই যে দৃশ্ঠটি ঘটিয়াছিল, তাহার এতিহাপিক গুরুত্ব আমরা আজ পযন্ত উপ- 
লব্ধি করিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। বাজার অকাট্য যুক্তি ও শাস্ত্রীয় 
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প্রমাণ-গ্রয়োগের সন্মুখে সুত্রন্দণ্য শাস্বীর শবাস্ত্রজ্ঞান ভাসিয়া গেল, তিনি 
নির্বাক হইয়া! নতমস্তকে পরাজয় স্বীকার করিলেন। ভাঁরত্বাসী খুঝিল 
বাঙালির মেধা কি? হিন্দী, বাংলা ও সংস্কত ভাষায় এই প্রসিদ্ধ বিচার ছাপা 
হইয়াছিল। 


এইভাঁবে সাকাঁরবাদের বিরুদ্ধে ও ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে রামমোহনকে অসংখ্য 
বিতর্ক-বিচারে লিঞ্চ হইতে হইয়াছিল। তাহার জীবনচরিতকাঁরগণের মধ্যে 
কেহ কেহ তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে সে দীর্ঘ ইতিহাস 
লিখিবার স্থান নাই। পণ্ডিত, গোস্বামী, ভষ্টাচাধ্য, পাদ্দবি--সকলের সহিতই 
তাহাকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইযাঁছিল এবং সবত্র বামামাহন প্রতিপক্ষকে 
পরাঁজিত করিয়া তাহার জয়পতাক! উডাইয়াছিলেন। বামমোহনের ছিল 
প্রতিভা, জ্ঞান ও যুক্তি-ইহাই সম্বল করিয়! সেদিন তিনি ধর্মসংস্কারের 
ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনিয! দিযাছিলেন। এইসব বাদানবাদ ও ধর্মযুদ্ধ 
চালাইতে গিয়। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংবেজি ও হিন্ীতে বন্ত গ্রশ্থ রচনা কবিয়! 
প্রকাশ করিলেন। ইহাই ছিল তাহার কাজের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । এই 
ব্যাপারে বামমোহনকে যে কি অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহ! 
আমরা সহজে ধারণা করিতে পাঁরিব না। অবশ্য বইগুলি আকারে ক্ষুদ্র 
কলেবর, কিন্তু তাহাতে প্রমাণস্বরূপ যে সব শান্ীয় বচন তিনি উদ্ধৃত করিয়। 
দিতেন, তাহা সঙ্কলন করা কি কম পরিশ্রমসাঁধ্য ব্যাপার! তাহাঁকে রাশি 
রাশি গ্রস্থ পাঠ করিতে হইত, তাহার অর্থ বুঝিতে হইত। তিনি পরের মুখে 
ঝাল খাইতেন না, টাক! দিষ| পাণ্ডিত্য ক্রয় করিতেন না। কথিত আছে, 
রামমোহন তাহার মাণিকতলার বাভিতে রাত্রি ছুইট। বা তিনটা পর্যন্ত পাঠ 
করিতেন ও লিখিতেন । 

প্রসঙ্গতঃ তৎকালীন ্থপ্রসিদ্ধ পত্রিক! 'ইগ্ডিয়া গেজেট'-এর একটি মন্তব্য 
এখানে উল্লেখযোগ্য £ “সকল মানুষের মধ্যেই বামমোহনকে একজন স্থপ্রসিদ্ধ 
লোক বলা যায়। এক দিকে তাহার জাতি, পদমধাদা ও সন্ত্রম, অপর দিকে 
ভাহার লোকহিতৈষণা, পাগ্তিত্য ও জ্ঞানের প্রাধান্য, এই সমস্তই তাহাকে 
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অপর সাধারণ লৌক হইতে পৃথক করিষা দেয়। তাঁহার এইসব গ্রস্থ ও বিচার 
হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ধর্মবিষয়ে তরযুদ্ধে তিনি একজন বিপুল যোদ্ধা 
এবং এদেশে তাহাঁর সমতুল্য আর কেহ নাই ।” 

বস্ততঃ রামমোৌহনের সমগ্র প্রতিভা তাহার ধর্মস*স্কারের চেষ্টায় অভি- 
ব্যক্ত হইয়াছে । এই বিশ্বপ্রেমিক কেবলমাত্র হিন্দধর্ের সংস্কার করিতে চেষ্ট। 
করিয়াছিলেন তাঁহ। নহে । সকল ধর্দের সংস্কারই ছিল তাঁর অভিপ্রেত। 
সেইজন্যই তিনি সকল ধর্মের মুলতত্ব উপলব্ধি করিযা প্রচলিত কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ ঘোঁষণ। করিয়াছিলেন । পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দ্বিতীম্ব 
দৃষ্টান্ত নাই । ম্যাক্সমূলীরকে পধন্ত স্বীকার করিত হইয়াছে ষে, তুলনামূলক 
ধর্মালোচনা এযুগে রামমোহনই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। পৃথিবীর প্রচলিত 
প্রধান প্রধান ধর্ম গুলির বিশেষভাবে আলোচনা রামমোহনই সর্বপ্রথম করিষা- 
ছেন। ইহাঁরই ফলে একটি অসাম্প্রদ্দীয়িক ধর্মসভাঁর পরিকল্পন। তাহার মান» 
চক্ষে ভাপিঘ। উঠিত। পরবতাঁ কলে ব্রক্মন ভাঁঘ ইহ] রূপ পরিগ্র১ কৰিছিল । 


এইবার পাদ্বিদিগের সহিত রামমোহনের সণঘষের বথ। সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিব। “সমাচার দর্পণ” পত্রে শরামপুরের জনৈক মিশনারি হিন্দধমের ও 
শাস্ত্রের উপরে কটাক্ষ করিয। “হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তি ননতা" াবষষে একটি € বন্ধ 
লিখিলেন। ইহা ১৮২১, জুলাই মাসেল কথ|। লেখাটি বামমোহনের দৃষ্টি 
আকধণ কবিল। দেখিলেন পার্রিসাহেব বেণান্র, গার, মীমাংসা, পাতিল, 
সাংখ্য, পুরাঁণ, তত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় শাস্মকে ধূলিসাৎ করিবার প্রধান 
পাইযাছেন। অমনি বরাঁমমোহন উহার একটি প্রতিবাদ এ পত্রিকাঁতেই 
পাঠাইয়া দিলেন । কিন্তু পত্রিকাম্পাদক উহ! প্রকাশ কবিলেন না। বাম- 
মৌহন তখন গোঁডা পাত্রিদের চক্ষুশুল। রামমোহন নিবন্ত হইলেন না। 
ব্রাঙ্গণ সেবধি” নাম দিয়। একখানি পত্রিকা প্রকীশ কবিলেন। ইহ! দ্বিভাঁষী 
মীসিক পত্রিকা ছিল। ইহাঁর এক পৃষ্ঠা বাংল! ও অপর পৃষ্ঠা তাহার ইংরেজি 
অন্থবাদ থাকিত। এই পত্তিকাখানি দীঘকাল চালাইবার প্রয়োজন হয নাই, 
দ্বাদশ সংখ্যার পর রামমোহন উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন | 
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এই পত্রিকায় তিনি ভারতবর্ষে মিশনারিদের ভূমিকার স্ববপ তুলিঘা ধবেন । 
উচ্ছাস বা আবেগের কথা কি্বা রাগের কথ! ছিল না-এঞএকবাবে এ্তিহাশিক 
তথ্য ঘার। বামমোহন তাহার বক্তবাকে বিশদ করিয়া তুলিযাছিলেন | হিন্ধু 
শান্ত সম্পর্কে পারিদের প্রত্যেকট উত্ভি তিনি খণ্ড বিখণ্ড করেন। ব্রাঙ্গণ 
সেবধি'র রচনা গুলিতে বামমোহনেব হিনুশাপ্ত ও বাইবেলের উপর সমান 
পাঁপ্ডিত্য দেখিয়া! পাঁফ্িগণ বিস্মিত ও শিবা ঠহনা গিখাছিঘিলন | আাহারা 
নবিলেন ভীমরুলের চাঁকে খোঁচ| দিঘ|! তীহাঁর। কাজটা ভাঁল করেন নাই। 

অতঃপর রাঁমমোহন পাঁদি এডাম ও ইয়েটস সাহেবের সহিত মিলিত হইনি 
বাংলাঁষ বাইবেল অন্তবাদ করিষ। প্রমাণ কবিলেন কেরির অন্বাদ কত শিরুষ্ট । 
এই অনুবাদ উপলক্ষ এডাম ও বামমোহনের মধ্যে বিশেষ ঘানঃত। 
হয। ত্রিজবাঁদী এশঁডাঁম রামমোহন খীগান করিত গিঘ! নিই রাঁম- 
মোঁহনের শিষান্ গৃহণ করিগ। একে খরবাদ* হভলেন। দিন খষ্টান পাদি- 
গণ বলিষাচিলেন “শঘতাঁণনর হাতে পড়িম। বাইনপল বণিত আদমের যেমন 
পতন হউথাছিল, সেইকপ রামমোহন বার হাতে পড়িমা এ্যডাম সাহেবের 
পতন হষউটমীছে 1” এ্যাডাষম সাহেব শুধু একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিলেন না। 
খাষ্টাম একেশ্বরবাঁদ প্রচার করিবার জন্য একটি কমিটি প৭% গঠন করিলেন | 
পলিকাঁতাঁর কযেকজন বিশিই ই"রেজ ও দ্াকানাথ ঠাকুর পমুগ কমষেক জন 
সম্ত্রা্ বাঁতালিকে লইমা একটি ইউনিটেরিযান কমিটি গঠিত হইল । পিতা 
ও পুত্র রামমোহন ও বাধাঞলাদ উভপেই উহার মাধ দ্বিলেন। £টাঁডাম 
সাহেব উপাপনার সমযে আচাযের কাছ করিতেন । বামমোহনের ধহস'খার 
আন্দোলনের হতিহসে এই হউনিটেরিয়ান কমিটি «কটি গুরুতপূণ ঘটনা । 
সত্াসঞ্ধিংহ্ব রামমোহনের নিকট সত্যশিক্ষ। সঙ্গে অ্বদেশীন কি বিদেশীয়, 
স্বজাতীয কি বিজীতীয-- কোনে বিচারুই গ্রাহ হত ন|। (সতোর উপর 
বিশেষ কোনে। ধর্ম বা সম্প্রদায়ের যে কোনে। লেবেল পড়িতে পারে না, ইহাই 
রামমোহন সেদিন সকলকে শিক্ষা দিবাঁছিলেন'ট আজীবন তিনি সত্যের বন্ধু 
বলিষা নিজেকে পরিচষ দিব! গিয়াছেন । বাঙমোহন-চরিত্র আলোচিন। করিবার 
সময় এই তথ্যটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাঁখা দরকার । মাঁশমাণন সাঁতেষকে 
পর্যন্ত বামমৌহনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। গ্রাষ্টধ্থ 

৫ 
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বিষয়ক তাঁহার বিচারপুস্তক গুলি যুরোপ ও আমেরিকার বিদপ্ধসমাজে রাঁম- 
মোহনকে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইংলগ্ডের লোকেরা এসব 
বই পড়িয়। একজন বাঙালির বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন। বাম- 
মোহন যখন খখরীষ্টের উপদেশ" পুস্তকখাঁনি প্রকাশ করেন, তখন হিন্দুর! যেমন 
তাহার উদারতাঁকে ভুল বৃঝিয়াছিল, তেমনি যাহাঁদের প্রস্তর উপদেশ রাঁম- 
মোহন ছাঁপিলেন, তাহারাঁও তীহাঁর উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কারণ 
রামমোহনের পুস্তকে যীশুত্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক বৃত্বান্তগুলি স্থান পায় 
নাই। সমগ্র পৃথিবীর মান্চষের মনকে তিনি এই অলৌকিকতার মোহ হইতে 
মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। 

রামমোহন যখন পা্রিদ্ধের এইভাবে পযুদ্রন্ত করেন, তখন কলিকাতার্‌ 
উচ্চপাস্থ শ্রীষ্টীয় ধ্নযাঁজক বিশপ মিডলটন বাঁমমাহনকে বৈষধিক স্থথের প্রলো- 
ভন দেখাইয়া খ্রাষ্ঠান করিতে চাহিলেন। বাঁমমোহনের ন্যায় একজন প্রতিভা- 
বান ও সামাজিক 'প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিকে শ্রীষ্টধর্মে আনিতে পাবিলে প্রচার 
কাধের পক্ষে স্থবিধা হইবে_ প্রধানতঃ এই ধারণার বশবতী হইয়াই মিডলটন 
এইবপ চিন্ত। করিয়। থাকিবেন । এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করিয়াছেন, 
“তাহার বগ্ধু উইলিয়ম এ্যাঁডাষ একদিনের একটি ঘটনার বিবরণ লিখিয়। 
বাখিয়! গিয়াছেন, তাঁহ1। মকলেরই পাঠ করা উচিত । ঘটন।টি এই -একদিন 
রামমোহন বায় জ্য্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময় অপরাহে হঠাৎ এাডামের 
ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ্যাডাম দেখিলেন, তাহার মুখে ভয়ানক 
উত্তেজনার চিহ্ন । দেখিয়া তাহার ভয় হইল। বামমোহন বায় বলিলেন, 
“তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমার গায়ের উপরকার পরিচ্ছদ খুলি ! পরিচ্ছদ 
উন্মোচন করিয়! বলিলেন, “জল! জল !'--ত্বরাঁয় জল দেওয়! হইল । জল- 
পান করিয়! একটু স্বস্থ হইয়! বলিলেন, “আমার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও 
সবপ্রধান ছুঃখ আজ পাইয়াছি। বিশপ মিডলটন আজ আমাকে এই বলিয়। 
প্রলৌভন দেখাইয়ীছেন ষে, খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিলে আমাঁর পদ আরও বড়ো 
হইবে । ছি! ছি! আমাকে এত ছোটলোক মনে করে ? এ্যাডাম বলিয়াছেন, 
ইহার পরে রামমোহন আর মিডলটনের মুখ দর্শন করেন নাই ।” 

রামমোহনের আত্মমধাদা কত গভীর ছিল তাহ! তাহার জীবনের বহু 


রামমোহন ৬৭ 


ঘটনার মধ্য এই একটিমাত্র ঘটনাই প্রমাণ করিতেছে । নবজাগরণের একটি 


বডে। লক্ষণ এই আত্মমযাদাবোধ | সেদিন বামযোহনই ইহ1 আমাদিগকে প্রথম 
শিখাইযাছেন । 


কলিকাতায় আমিষ এক বৎসর পরে রামমোহন ভীহাঁর মাণিকতলার 
বাড়িতে আত্মীয়সভা স্থাপন করেন। এই সভার উদ্দেশ্বা ছিল তিনটি £ 
আধ্যান্মিক উন্নতি, জ্ঞান ও ধর্জপ্রচাব এবং লোকমত গঠন । সপ্তাহে একদিন 
করিয়। এই সভার অধিবেশন হইত । বাঁমমোহনের মতাছবভা বদ্ধগণ, যথা 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, নন্দকিশোর বন্ধ, প্রসন্গকুমার ঠাকুর, তারাচাদ চঞবরতী, 
হরিহরানন্দ তীথস্বামী প্রভৃতি হিন্দুমাজের জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যর্তিগণ সেই 
অধিবেশনে যোগ দিতেন । উহারাই প্রথমে প্রকাশ্যভাঁবে রামমোহনের মত 
গ্রহণ করিযাছিলেন। সমসাময়িক বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, 
আত্মীরসভার সাঞ্চাহিক অধিবেশনে পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ ও অন্য 
পর্নগ্রন্থ পাঠ করিতেন । এজন বেতনভূক গায়ক বাঁমমোহন-রচিত ও অগন্থান্থয 
খঃসপাতি গান করিতেন। এই আম্মীয়মভাই রামমোহনের ভবিষ্যৎ, ধর্ম- 
সার প্রথম সোপান ছিল। 

ইহাঁর বার বসর পরে জোজার্সাকো চিংপুর রোডের উপর ফিরিঙ্গি কমল 
বন্থর বাড়িতে (কমল লোচন বস্তু । আসলে ইনি খ্রীপ্ান ছিলন না, পতুণগাজ 
বণিকদের বাজ করিতেন বলিষ! লোকে তাহাকে এ নামে ডাকিত।) সকল 
ধর্ধাবলম্বাদের জন্য একটি উপাসনা সভা স্থাপিত হয়। এযাডাম সাহেব 
রামমোহনের একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিবার পর এইরূপ একটি উপাসন। সভাঁপ 
প্রযৌজনায়ত। রামমোহন অন্রভব করেন । ইউনিটেবিয়ান সোপাইটিতে তখন 
তিনি তাহার শিষ্যদের লহয়] গিয়া উপাসন। করিতেন । পরে তাহারই এক 
শিষ্য যখন তাহাকে বলিলেন, তাহাদের নিজন্ব একটি উপাসনাগৃহ প্র তিষ্টিত 
হয়! আবশ্যক, তথনই বামমোহন ইহার ব্যবস্থ। করেন । তাহানু কাধপদ্ধতিই 
ছিল এইরূপ ১ কোনে কাজ ফেলিয়। রাখিতেন না। যাহ] প্রয়োজন ক্ষিগ্রভার 
সহিত তাহ সম্পন্ন করিতেন । এই উপানন। সভার সম্পাদক তারাচাদ 
চক্রবর্তী হইয়াছিলেন । 


৬৮ বামমোহন 


কমল বসুর গৃহে এই উপাসনা সভ। বেশি দিন থাকে নাই । অল্প দিন 
পরেই, সংগৃহীত অর্থে, কমল বন্থুর বাঁডির পার্থেই একটি স্বতন্ত্র জমিতে নৃতন 
সমীজগহ নিমিত হইয়াছিল । এই সমাজগুহেপ রামমোহন নামকরণ করিলেন 
রঙ্গসমাঁজ ব। ব্রঙ্গসভা। ইহ! ১৮২৯ গ্রাষ্টান্দের কথ!। কলিকাতি! শহরে 
অসাম্প্রায়িক উপাপনার জন্ একটি মনির নগিত হইল। নামে মন্দির, 
আলে ইহ। একটি পাঁক। ইমারত । ঘটনাটির এতিহাঁসিক তাঁৎপয হৃদয়ঙ্গম 
করিবার মতন । যে ব্রশ্গোপাধন। এতকাল ভারতবর্ষের খষিব! ব। সাধু মহাত্সারা 
নির্জনে কিন্ব। পর্তত শিখরে অর্থাৎ লোকালয় হইতে দূরে থাকিয়া করিতেন, 
সে ঈশ্বর-উপাঁসন। আজ শহরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল । আধ্যাত্মিক ভারতের 
শত শতাব্দীর ধার। আজ একেবারে পরিবতিত হইয়। গেল। মাঁচষের গুতি- 
দিনের ব্যবহারিক জীবনে বাঁমমোহন ধদ্কে সহজভাবে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন । নবপ্রতিষ্িত উপাসনা মন্দিরের রান ডিড পরের সার কথা এইট 
ঘ, জাঁতিধশ্জ নিখিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক এখানে মিলিত 
অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাঁসন! করিতে পারিবে । এইখান হ 
ধম জগতে নবধুগের হুত্রপাত। 

আজ যখন আমর! কল্পন। কৰি যে, চারিদিকে হিন্দুপমাজের নিধাতন ও 
নিন্দ। রামমোহনকে নিগৃহীত করিয়! চলিয়াছে, তাহারই মধ্যে নিয়ে দাড়াইঘ়। 
যুগমানব স্বীয় কতব্য করিয়। চলিয়াছেন, তখন দেবেন্ছনাথের একটি কথ! 
আমাঁদেপ মনে পড়ে । মহধি লিখিয়াছেন £ “সে সময়ে ধমসভা প্রবল ছিল, 
এবং প্রঙগসমাজজের পক্ষে অতি সংকট কাঁল ছিল । কেহ বপিতেন ত্রঙ্গলমাজ 
জাঁপাইয়। দিবেন; কেহ বলিতেন রাঁষমোহন রায়কে মারিয়। ফেলিবেন ১» কিন্তু 
তিশি গঞ্ভীরভাঁবে সমাজে আসিয়া উপাসন। করিয়। যাইতেন-কোন সহযোগী 
সঙ্গে আঙ্গক আর নাই আন্গক। শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়। মাঁণিকতল। 
হইতে পদ্রব্রজে এই সমীজে আপসিতেন । যাইবার সময় গাডি করিয়! যাইতেন 
এই একটি তাহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল ।” 


রামমোহন ৬৯ 


এই ব্রঙ্গদমাজই পরবর্তীকালে ব্রাঙ্মদমাজে পরিণত হইয়াছে । 

এই সমাজ প্রতিষ্ঠার সমযে রামমোহনের চিন্তা একটি সবজনীন ধন্জ প্রতি- 
ঠার কল্পনাই ছিল। পাঁরিসে কবি টমীস মূরের নিকট তিনি এই মনোভাঁবই 
বাক্ত করিযাছিলেন। ব্রহ্গমমাজের ট্রাস্ট ডিড ব! অর্পণনাঁমা দলিলেও আমরা 
এইবপ একটি সর্বজনীন ধর্মের অভিপ্রাষ ও ইঙ্গিত পাই। প্রসঙ্গত: একটি 
কথার উল্লেপ করিব । এই ট্রাস্ট ডিড বা উৎসর্গ-পত্র বামমোহনের প্রতিভার 
আর একটি নিদশন। সাবভৌমিক প্রেমের ইহা একখানি অবিন্মরণীয় এবং 
অতি মূলাবাঁন দলিল । ইহার রচনাঁঘ রামযোহনের জ্ঞান, অভিজ্ঞত। ও *নপুণ্য 
লঙ্গা করিম বিস্মিত হইতে হয। রামমোহনের একাধিক ইংরেজ চবিতকার 
ইহাকে বলিযাছেন “এক অত্যাশ্ষষ পরত বিষষক দলিল- -রাঁমমৌহনের 
জ"বনব্রত বাঁণকপ লইয| দেখা দিল |” বিশ্বমানবের উদ্দেশে রামমোহন 
সেদিন এই বাণা উচ্চারণ করিগাছিলন £ “যে কোনে। ব্যক্তি সদ পাবে, লিগা 
ও এদীর সহিত উপাসনা করিত ্মাসিবেন, এই সাধারণের ধিলন-মন্দিরেব 
দার হাভাপহ জগ্য উন্না৮১ ভিনি যে পাশ বেজাতিরব। যে ধের লোকই 
হউন মাকেন। বাঁমমোংনের টাল ভিড কোনো শাস্বের উদন্থ নাই এবং 
তাহ কোনো শাস্ত্রের উপরও প্রতিষ্ঠিত নম | সাধারণ জ্ঞান ও শিনিবাধ যু ওত 
তাহার ভিভিফমি। উদার, অসাম্প্রদাসিক বিশ্বজনীন ভাবই তাহার মতকথা। 
মাশবস্ভ্যতার উত্তিহাসে ই5। কি এক নতন দিক-পরিবতন শঠে ? একটি 
বিগ্বজনীন ধর্মেব পরিকল্পন। পৃথিবীতে এহ প্রথম | যদিও রামমোহন তাহার 
এই সমা্ছকে কেনে! বিশেষ ধের অন্তর্গত বলিয়। ঘোষণা করিঘ। যান নাই, 
কিন্তু ইহাঁতেই এক বিশ্বজনীন নুতন ধমের বীজ নিঠিত ছিল। বা"লাঁর উর্বর 
মাটিতেই তিনি সে বীজ বপন করিস। গিয়াছিলেন। আমাদের শৌভাগ্যক্রমে 
ইংলগু গমনের প্রীঞ্জীলে রামমোহন একাদশবর্ধীয্ বালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 
সেই বীজের উত্তরাঁধিকাবত্ধ দিয়া গিয়াছিলেন ৷ পরবর্ীক।লে বামমোহনের 
এই ব্রাপ্ধপমাজকে বেশ করিয়াই এক বিরাট ও বহুমুখী আন্দোপনের উদ্ভব 
হইয়াছিল এব* সেই আন্দোলনের ভিতর দিমাঁই ব্রাঙ্গসমাঁজ তাহার এ্ুতিহাঁসিক 
ভূমিকা সিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু সে ইতিহীস স্বতন্্ব। 

পরিশেষে আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রমঙ্গ শেষ করিব। ধর্ম- 


৭৩ রামমোহন 


সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের সংগ্রাম ছিল ছিমুধী; একদিকে তিনি ম্বজাতি 
ও স্বজনদের অন্ধ-সংস্কারের অচলায়তনে আঘাত করিয়াছিলেন, অন্যর্দিকে 
বিদেশী ধর্মযাঁজকদের অকারণ কটাক্ষের বিরুদ্ধে স্বধ্ের সত্য মূল্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । বামমোহনের হাতেই বেদ দেখিয়া বাইবেলের অগ্রগতি 
মধ্যপথেই রুদ্ধ হইয়। গিয়াছিল--পাত্রিদের প্রচার কাধ তাহাঁরই নিকট প্রথম 
প্রবল বাধ। পাইয়াছিল। বামমোহনের এই দ্বিমূখী কর্ণধীরার মুলে ছিল 
তাহার বাক্তিত্বের অলীম সত্যাসক্তি আর প্রচণ্ড স্বাভিমান। সভ্যের প্রতি 
অটুট আস্থ। লইয়া তিনি জাতির জীবনে মিথ্যার জাঁলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া 
ছিলেন; অন্যদিকে প্রবল স্বাভিমান ও স্বজাতি-গ্রীতির বশে পাঁর্িদের অন্যায় 
নিন্দা-চেষ্টার প্রতিরোধ করিয়াছিলেন । রাঁমমোহনের ব্যক্তিত্বের আরো 
একটি বলিষ্ঠ উপাদান তাহার তীব্র মানবপ্রেম। মান্ষ তাহার নিকটে ঈশ্বরের 
সন্তান এবং সেই কারণেই মাঁনবপ্রেষ ছিল তাহার শ্রে্ সাধ্য । বামমোহনের 
ধর্ম-সংক্কার আন্দৌলনের ইন্থাই তাৎ্পয | বামমোহনের সংক্বার-আন্দোলন 
আন্দোলন নয়, বিপ্লব । 


॥ নয় ॥ 


রামমোহন যখন কলিকাতায় আসমিলেন তখন তিনটি সভ্যতার সংঘাতের 
ভিতর দিয়া বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন সবে মাত্র গড়িয়! উঠিতেছে । একদিকে 
ইসলাম, অন্যদিকে হিন্দু ও নবাগত খ্রীষ্টান ধমের মধ্যে একটি সংঘধ চলিয়াছে । 
নৃতন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইয়] ধাভারা বাংলার সমাঁজে মাথা তুলিয়া 
দাড়াইয়াছেন তাহাদের মধো নবীন দলের নাঁষক হিসাবে কলিকাতা তথা 
বাংলার সমাজজীবনে ধাহার। সম্ত্রাম্ত ও শিক্ষিত ( অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষিত ) 
বলিষা গণা হইয়াছিলেন তাহার হইলেন : দ্বারকানাথ ঠাকুর ( কলিকাতা 
সমাজে ইনি তখন “প্রিন্স নামে পরিচিত ), তীহাঁর ভাই বমানাথ ঠাকুর, 
খিদিরপুরের জয়নারায়ণ ঘোঁষাল, গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র গ্রপননকুমার 
ঠাকুর, লক্ষৌ রেসিডেন্সির দেওয়ান বাধাচরণ মন্ত্রমদারের পু ত্রঙ্মমোহন 
মজমদার, নন্দকিশোর বঙ্, তার ।টাদ চক্রবতী, টাঁকির কালীনাথ মুন্নী, বেকু£ 
নাথ মুন্সী, জ্ঞোভারসাকোৌর জয়ক্ক্ণ পিংহ, উ-টকলাঁশের কালীশস্কর ঘোষাল, 
তেলিনিপাড়ার অনদাপ্রলাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজ স্রখমষ রায়ের পুত্ত 
বৈছনাথ রায়, বডবাজারের ধনকুবের কাশীনাথ মল্লিক, রাজেন্খলাল মিতের 
পিত। পিতাঙ্গর মিত্র, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বর্ধমানের রাজার 
আম্মীয় মতিটাদ, মথবানাথ মাল প্রভৃতি | ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নবাধী 
আমলে উচ্চপদ্দে ক করিয়। বিন্তবান হন এবং পরে কোম্পানীর আমলে 
দেওয়ান, বেনিয়ান, মুত্দ্দি প্রভৃতি পদে থাকিয়। প্রচুর টাকা করেন। 
ইহার! সকলেই রামমোহনের অশ্গগামী ছিলেন । কলিকাতায় আপিয়। 
স্বায়ীভাবে বপবাস আরম্ভ করিবার পর রামমোহন ক্রমে গরমে ঠহাদের সংস্পশে 
আসিতে লাগিলেন ও এইভাবে প্রায় পাচশত অগুগঁমী তাহার ধর্ম ৪ সমাজ- 
সংস্কার কাধে প্রধান সহায়ক হইয়। উঠিলেন। এহরূপ একটি শঞ্চিশাপী 
ও অন্ুরক্ত গোঠা পাওয়াতে রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যেই 
প্রবল হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। ইহাদের লইয়াই রামমোহন তাহার 
মাঁণিকতলার বাড়িতে নৃতন যুগের পত্তন করিয়াছিলেন। 


৭২ রামমোহন 


বাস্তবিক বামমোহনের মাণিকতলার সেই বাঁডিতে সেদিন নবযুগ গঠনের 
এক বিরাট যজ্ঞশাল। বসিযাঁছিল। তমপাবুত সেই যুগে ভারতের মহাশ্মশানে 
বসিয়া এই মহাকৌল যে বিরাট ও বহুমুখা সাধনার স্থচন। করিয়াছিলেন, 
তাহাঁর আন্রপুূবিক বিবরণ কেহ লিপিবদ্ধ করে নাই । বরামমোঁহনের কোনো 
বমওধেল ছিল না। ঘযদ্দি থাকিত তাঁহ। হইলে এই বিরাট প্রতিভা নান! 
কার্ষের ভিতর দিয় কিভাবে সার্থক হইয়। উঠিঘাছিল এবং কিভাবে খুমন্ত 
জাতিৰ ঘুম ভাঙাঁইয। দিয়াছিল, তাহা আমরা আরো! বিস্তারিতভাবে জানিতে 
পারিতাম। তাঁই াঁমমোৌহনের সম্পূর্ণ জীবনচরিত, তাহার কর্মজাবনের 
প্রতিদিনের ইতিহাস আজে! লিখিত হয নাই | সেই ষজ্ঞশাল।য তিনি একাহ 
ছিলেন হোতা, উদশগাতা এব” খত্িক। নমেো। ধর্ীঘ মহতে আর ও প্রাণাষ 
স্বাহ1, এই বলিষ। সেই খজ্জে তিনি খখন দিনের পর দিন আনুতি প্রদান করিতে 
লাগিলেন, শতাব্দীর সঞ্চিত যত উপধর্ম আব কুল'শার ও লোকাচারের স্তপ 
ভন্মী$৩ হতে লাগিল । সেই খঞ্জায ঘতাশনর আভাঘ ভারতবদেও 
ইতিহ সের প্রস্তর উদ্দাসিত হইঘ। উঠিল । একটি মঞ্চি্ধ হইতে গতিক্ষণ 
গঠসমূণক চিগ্ত।র বিছ্যাতপ্রবাহ উত্থিত হহয। তরঙ্গের পর তরজ বিস্তার 
করিযা বা্ণাপ মুতভপ্রা সমাজজীবনের উপর ধিনা ব'তযা যাইতেছে, কমের 
আবত রচন| করিতেছে, সকলকে উপ, করিতেছে » একটি মাগষ প্রতিদিন 
নিরণনভাবে সকলের সহিত ধন্শাগ্ধ আলোচন। করিতেছেশ, বিচাবাবতর্ক 
করিতেছেন, সংবাদপত্র সম্পাদনা করিতেছেন আবার সেই একহ মান্ভষ 
রাজগুক্ষদের সহিত দেশের শাসপনকাষ বিষষে আলোচনা করিতেছেন, 
শিক্ষার কথা ভাবিতেছেন, অর্থনৈতিক উন্নতির কথ। ভাবিতেছেন এবং মেই 
একই মানুষ ভারতবর্ষের বাহিরে কোথাষ কি রাঁক্তনৈতিক ঘটন। ঘটিতেছে 
তাহার বিবরণও পাগ্রহে পাঠ করিতেছেন । বাইবেল, বেদ-বেদাস্ত ও 
তন্ত্রের সহিত একই আসনে বসিযাছেন বেকন, ভলটেযার, ভল্নি ও সিসেরো। 
মে এক আশ্চয যজ্ঞশ।ল| | মানবহিতবাদের মন্ত্রে মুখরিত আর নগর-সভ্যতার 
কেন্দ্রে সংস্থাপিত সেই যজ্ঞশালায় ধহ্ের সহিত জ্ঞান ও কমের সাধনা 
পাশাপাশি চলিয়াছে। জাতির স্বাত্মক জাঁগরণই ছিল সেই যজ্ঞের কাম্য । 


ব্রামমোহন ৭৩ 


দেখিতে দেখিতে বাংলার সমাঙজীবম কলরবমুখর হইয। উঠিল। 

রামমৌহনের ধর্মসংস্বার আন্দোলন অচিরকাঁলের মধোই সমাঁজজীবনে 
গভীর ও দুর-প্রসাঁরী প্রভাঁব বিস্তার করিল। ইহার প্রথম আঘাঁতেই বাংলা 
সাহিত্য, বিশেষ করিয়া বাংল। গদ্যভাষা, এক নৃতন রূপ লইষা দেখ। দিল। 
এবং সেই সঙ্গে বাংলার হিন্ুসমাঁজও প্রবল তরঙ্গের আঘাতে প্রাণচঞ্চণ হুইযা 
উঠিল । এইবার বাঁমমোহন সমাজ-সংস্কীরের দিকে মন দিলেন । তিনি 
জানিতেন, সমাজ একটি জীবন্ত সভত। (4115171001৮ 71৬) 1 ইহার এক 
অঙ্গের মহিত অপর অর্গ অবিচ্ছিন্ন ভাঁবে জডিত। স্থতরাঁ ধম্রে সংস্কার 
শিকাঁষ ভুলিয়। রাখিয। সমাঁজ সংক্ষার সম্ভব নয, আবার সমাজ-স-াঁর 
উপেক্গা করিষ। বাঙ্টের সকার সম্ভব নয । ধাঁমমোৌহনের কায পশ্থার ধার। 
অস্টসরণ করিলে উহার মৌলিকতা দেখিস। চমতকৃত হইতে ৬য। প্রথমে 
তান ধণসংক্ারে তত দিলেন, তাঁরপপ্ণ সমাজ ও রাঙ্রেব ম'স্ারে অগ্রসর 
হতলেন। সাহিত্য ও ভাষার সর সাধন হর সহিত সমান্থরাল বেখায় 
চ্িগাতে । ইহা হইতেই আমর অগ্রমান বারও পারি যে তিনি কত বডে। 
এক চন সমাজ-বিজ্ঞানা ছিলেন । (তান জানিতেন্, শিক? ধাবানছাৰ মহিত 
উতকৃঞ্চ সমীজব্যবস্থার কোনো পামগ্ত ঠভাতে পাবে ন]। ) 


রে 


সাঠ 
রি 


পামমোহনের সমাজ সকার সম্পর্কে আলোচন। করিবার পুনে, বাল। 
ভাষা ও সাহিত্য-নি্াণে তাহার প্রবাসের কথ! মাক্ষেপে ডলেধ করিব । 
এক্ষেত্রেও তিনি ভাহাপ প্রতিভার উদ্জল স্বাক্ষর রাখিয়া গিগ়্াছেশ। রবীন 
নাথ বলিথাছেন £ 'তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙালির আশ্মপ্রকাশের 
উপাঁদানকে বলি৯ করবার জন্য প্রবৃশ্ড ছিলেন তখন বাল গগ্ ভাষার 
অন্ুদাটিত পথ তাকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন করতে হয়েছিল, 
যখন তিনি তব-জ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদচ্চানত করতে চেয়েছিলেন 
তখন তিনি সেই অপরিণত গগ্ধে দ্বুরূহ অধ্যবসায়ে এমন সকল পাঠকের কাঁছে 
বেদান্ছের ভাঁষ করতে কুন্ঠিত হন নি যাদের কোনে! কোনে! পণ্ডিত 
উপনিষদ্কে কৃত্রিম বলে উপহান করতে সাহস করেছেন ও মহানিবাণতঙ্থকে 
মনে করেছিলেন রাঁমমৌহনেরই জাল কর! শান্্র।” 


৭৪8 রামমোহন 


রামমোহনের অন্যতম জীবনচরিতকাঁর কিশোরীঠাদ মিত্র এই প্রসঙ্গে 
লিখিয়াঁছেন £ 
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স্থতরাঁৎ রামমোহনকে আমর। নিঃসন্দেহে আধুনিক বাংলা গগ্যের জনক বলিয়া 
অভিহিত করিতে পারি । 

নবীন বাঁঙালিজীবনের নব-স'্কত রূপের স্বপ্নদ্রষ্টীরপেই জীবনশিল্পী 
রামমোহন ভাষাকে নৃতন প্রেরণায় সন্জীবীত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি 
জাঁনিতেন, মাতৃভাষার উন্নতির উপর একটা জাতির মানসিক উন্নতি ও অন্ত 
অনেক বিষয়ের উন্নতি বিশেষকপে নির্ভর করে। রামমোহনের পূবে দর্শন, 
বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজনীতি, রাগ নীতি, ধর্জ প্রভৃতি কোনো বিষয়ই লিখিত 
বাংলা ভাঁষায় আলোচিত হইত না। রামমোহন কোনে কোনে! বিষয়ে অ্বাদ 
ও মৌলিক র্চনাদারা, প্রবন্ধ লিখিয়। ও সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়। দেশবানীকে 
পথ দেখাইয়। গিয়াছেন। মেই সময়ে সাধারণ লোকের মধ্যে যে ভাষায় 
কথাবার্তা প্রচলিত ছিল, সেই বাংল। ভাষাকে রামশোহন স্বীয় প্রতিভা 
সাহিতোর রূপ দিয়া গিয়াছেন। তাহারই ধম ও সমাজ-নংস্কার আন্দোলনের 
প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে বাল গছ। একট| বিশেষ রূপ লইয়া! আমাদের সম্মুখে 
প্রথম দেখ। দিল। দেশীয় লৌকদের মধ্যে জ্ঞান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের 
উন্নতির জন্যও রামমোহন স্বাদ কৌমুদী" প্রকীশ করিয়। ছিলেন। বাংল! 
গছ্যের প্রথম যুগে যে কয়খানি সাময়িক পজ্ ইহার বিকাশে সহায়তা করিয়া- 
ছিল, বামমৌহনের “সম্বাদ কৌমুদী” নিঃসন্দেহে তাহাদের মধ অন্যতম 

ংবাঁদপত্রের মাধ্যমে সাহিত্যগঠনের প্রথম পথ-প্রদর্শক রামমোহন । 

রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে ভাষা-রচনায় ত্রতী ছিলেন না, ধম ও সমাজই 
ছিল তীহার শ্রেষ্ট সাধ্য। কিন্তু তাহার ছিল জীবন-সত্যবোধ এবং প্রবল 
বক্তিত্ব। সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে ঈ্রাড়াইয়া তিনি বজকণে সেই সত্যবাণীর 
(িঘোধণ করিয়াছিলেন, জীবনপণ করিয়াছিলেন তাহার বাস্তব প্রতিষ্ঠার” 
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জন্ত। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত অঙ্গাঙ্গি জড়াইয়াছিল তাহার ব্যক্তিগত 
এঁকাস্তিকতা। এই ছুইটি জিনিস মিলিয়৷ তাহার ভাষাকে দ্িয়াছিল এক বলিঈ 
স্বকীয়তা । 

বাংলার ধর্ম ও সমীজজীবনের নান! ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের জন্য বাঙালির 
ভাষাকেই রামমৌহন মাধাম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ভাষা তখন ছুবল। 
ফোঁটউইলিয়ম যুগের দুই-একজন পণ্ডিতের প্রতিভা-চিহি'ত হইলেও বিশহ্খল। 
কি করিয়া বাংল! ভাষা পড়িতে হয়, কি করিয়া সে ভাঁষ! হইতে অর্থ আহরণ 
করিতে হয, সে সম্বন্দেও সাধারণ পাঠক ছিল অজ্ঞ 1 তাই "বেদান্ত গ্রন্থের" 
অন্ষ্ঠান অংশে বামমোহনকে লিখিতে হইল £ "প্রথমতঃ বাংল। ভাঁষাঁতে 
আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নিরাহের যোগ্য কেবল কতকগুলি শব্দ আছে । এ ভাষা 
সংস্কৃতির যেবপ অধীন হয তাহ! অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা ইহাঁতে করিবার সময় 
স্পট হইয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ এ ভাষায় গছাতে অ্ভাপি কোনে। শাস্ব কিংবা 
কাব্য বর্ণনে আইসে না। হহাতে এঙদেশীষ অনেক লোক অনভ্যাঁস প্রযুক্ত 
ছুই তিন বাক্যের অন্য করিয়া গছ হইতে অর্থবোধ বপ্িতে হঠাৎ পাবেন না, 
ইহ] প্রতাক্ষ কানের তরজমায় অর্থবোধের সমঘ অনুভব হয়। অতএব 
বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামাগ্গ আলাপের ভাষার ন্যাঁয় স্লগম না পাইয়া 
কেহ কেহ উহাতে মনোযোগ্যের ভ্যনতা করিতে পারেন এ নিমিগ্ত ইহার 
অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি |” 

বামমোহনের নিজের কথাতেই এখানে ভাহার উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইয়াছে । 
পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্ট-সীমাকে তাহ1 অনেক দূর ছাডাইয়। গিয়াছে । আর, এই 
কারণেই, রামমোহনকে শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের অস্থরে প্রতি্ঠ। অর্জনের 
জন্য বাচ্য ভাঁষার অন্য নির্দেশ করিতে হইয়াছে । পাঠ্যেতর ভাষার উদ্দেশ্য 
এবং ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য স্বন্ধে রামমোহন এখানে সচেতন । বলা বাহুল্য, 
সাধারণ পাঠ্যপুস্তক তিনি একাধিক রচন1 করিয়াছেন , কিন্তু সেখানে 
উদ্দেশ্যের এই স্পষ্টতা এবং ব্যক্তিহের আত্যস্তিক সংযোগ সাধন অপরিহাধ 
ছিল না। ফলে, সে-ভাষ| অনার়াস-পাঠ্য হইলেও, বামমোহনের স্বকীয় 
প্রকাশভঙ্গীর স্পর্শ েখানে নাই । গোড়ায় ব্যাকরণ'-এর আস্ত হইম্বাছে,- 
“ব্যাকরণ তাহাকে বল! যায় যাহার জ্ঞান দ্বার! উচ্চারণ শুদ্ধি, লিপি শুদ্ছি, 
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অর্থাৎ যথাযোগ্য স্বানে পদ-বিন্তাসের ক্ষমতা হয ।-*"ব্যাকরণ ছুই প্রকারে 
বিভন্ত ভইঘাঁছে, এক বর্ণ দ্বিতাষ প্র 1” 

কিন্ “ভট্রাচাঁষের সহিত বিচাঁর-এর ভূমিকাষ একই রামমোহন 
লিখিতেছেন *« মহামঙ্োপাধ্যাঘ ভট।চাঁথ বেদাঁন্থ চন্দ্রিকা লিখিবাঁতে এবং 
ঠীহাঁর অন্গগতদিগের এ গ্রন্থ বিখ্যাত করাঁতে অশ্ুঃকরুণে যথেষ্ট হর্ম জন্মিষাঁছে 
যে এইরূপ শাস্বার্থের অন্ঠশীলন দার। মকল শাস্ত্ব-প্রসিদ্ধ যে পথ তাহা প্রকাঁশ 
হইতে পারিবেক এব কোন পক্ষে ভম আর প্রতাঁরণ। ও স্বার্থপরতা আছে 
তাঁহাও বিদিত হইতে পার এবং ইহা একপ্রকার নিশ্চঘ হইতেছে যে 
ভট্টাচা একবার পরব হইয| পুনরাঁম নিবর্ভ হইাবন না, অতএব দ্বিতীয় 
বেদাশ চন্দিকাঁর উদধের প্রতীশ্গীতি আমর। বহিলাঁম ।' 

অথপা, “বেদান্ত গ্রাস্থ' রামামাহন লিখিসাঁছেন --এক বেদে কছন দেহ 
তা'গ কধিয। জীবর উধ্ব গণ্তি হয আর ছ্িতণ্য বেদে কান জাব চন্দ্রলোকে 
খান, তীয় বেদ কাহম পবলোক হঠাত পনধাঁর জীব আইন, এই তিন 
পরাণ গমন শ্রণণর ছাপ] গীবের শ্ুএতা বোধ হঘ। 

বেদান্ত গ্রন্থের চনায় ভাষার মন্বব সঙদ্ধে পামমোহন 'অতি অবণ্হত 
হইযাছ্েন * অথচ, উপরে উদ্দ৩ শেষ রচন| দুহটির কোনোটিতেই সেই অন্যের 
বিশুদ্ধি বান্ষত হয শাভ। অন্যদিকে প1ঠয বকরণের ভাষা কিন্ত ভাত] 
'আছে। তাছাড়া, এ ভীষাঁষ “গৌভডীয় ব্যাঁবণ' এর তুলনাষ প্রাঞ্চলতারও 
অভীব, মাধুমের ত কথাই নাই। তথাপি ইহ| যে বিচারসন্নদ্ধ ভাঁষ|-- 
রমেশচন্ দক্তক যাহাঁকে বলিযাছেন, -৮০]] 1৩৭০১, তাঁহাতে সন্দেহ 
নাই। বামমোহন বেদাপ্ত শাস্ত্রের যাস্ধিক অগ্রবাঁদক মাত্র ছিলেন না, তাহার 
ছিল একটি বিশুদ্ধ বৈদান্তিক মন। ভাঁষাঁষ যতই দুর্বল ও অ-পর্ণগঠিত হউক, 
সেই মনের দীপ্বি বিচারবন্তাব ক্ষুরধার সহ শেষে উদ্ধৃত রচন। ছুইটিতে প্রকাঁশ 
পাইযাছে, পেখকের বাচনভঙ্গীর মাধামে। ইহাই রাঁমমোহনের ব্যক্তিত্- 
স্ৃষ্ট নিজন্ব লিখনভঙ্গী। সাহিত্যিক ভাঁষ! হিসাবে এইখ|নেই বাংলা গছের 
নবজন্ম, যদিও সাঁহিত্য-বিষয়ক রচনা রামমোহন একটিও লিখেন নাই। 
রামমোহনের সমাজ-সংস্কার, তথ| মহমরণ নিবারণার্থ রচনাঁবলীর মধ্যেও 
যুক্তি ও চিন্তার-তীহার বৈদাস্তিক মনের এই প্রাথধ স্পষ্ট পরিদৃশ্ঠমান। 
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বাংল! সাহিতো রাঁমমোহনের স্থান নিদেশ করিতে গিষ। পমথ চৌধুরী 
লিখিষাছেন £ “রামমোহন বাঁধ বাণ্লা ভাষার শুধু প্রথম গদ্য লেখক নন, 
গদ্য রচনার প্রকরণপন্ধতি বিধি-নিষেধ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন । 
বাংল] যে একটি স্বত্ধ ভাষা ও তার বাক্গঠন গ্রণীলীও যে বিভিন্ন, এ 
বিষষে তিনি সব প্রথমে বাঁডালির দৃষ্টি আকনণ করেন । কি-পদ্ধতি অন্সাবে 
বাংলাধ বাক্য গঠন করতে হয, ভাঁণ নিষমাবলীর প্রতিষ্টা পাঁমমোহশই 
প্রথম করেছেন ।” অতএব এই দিক দিষ! বিচার করিংত হইলে পামখোহনকেই 
বাংলা গদ্যের জন্মদাতা বলিষ! গণ্য করিতে হয। 

বস্তুতঃ জাতির মনন ও স্বাধীন চিন্তাকে পু্ট ও বলিষ্ঠ করিয। তুলিতে 
রামমৌহনের বিচারবিভর্কমূলক বচনাগুপি যথেষ্ট সহীযতা করিষাছিল। বাল। 
সাহিত্যে রামমৌহনের পরবে এই জাতিয় প্রবন্ধ আর বেশ রচনা করেন নাশ | 
বাণ্লা গদ্যে গঠনের যুগে ইহার প্রযোজনীযতাও ছিল । রামমোহন ভিন্ন পে 
যুগে বলি ব্যক্তিক্ের গ্রবাঁশ আর কাহারও রচনাঁষ ছিল না। তারপর রাখ- 
মোহনেব “ব্রদদনঙ্গাত” বালা সাহিত্যে আব একটি নুত্তম পথের ভঙ্গিত পিাছিল। 
হহাবই চবম ও সার্থকতম পরিণতি আমরা লর্গ। করি ববান্দশাথের গানে । 

কালের হাঁতে বামমোহনই ছিলেন অবাবাহত পর্ৰ্তা শুগে অগ্াধিত 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুক্তিদ্রত। বাংল গদ্যে বাক্সিতষ্পশ ঘটিযাছিপ 
প্রথম ক্ামমোভনের হাতে » -বামমোহনের রচনাধ প্রথম দেখিয়াছি বিচার 
মূলক জীবন জিজ্ঞানা, বিপবাগ্মক আন্মসন্পর্শনের আকাভাগ। রামমোহনের 
লেখাষ সামারছিক জাগরণের বাতা ধ্বনিত হইথাছে। খা পা সাহিত্যে 
ইতিহাসে তাহার রচনাধপার সার্থকত। হঠাই | 


॥ দশ ॥ 


এইবার সমাজ-সংস্কারক রামমোহনের কথ।। 

যুক্তি ও বিচারের ছুধাবি তরবার হস্তে লইয়া তিনি অগ্রসর হইলেন । 

হিন্দুসমাজে প্রচলিত এই পাঁচটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন £ (১) জাতিভেদ, (২) অস্পৃশ্যতা, (৩) বহুবিবাহ, 
(৪) বাল্যবিবাহ এবং (৫) সতীদাহ। ইহার মধ্যে শেষেরটিকে কেন্দ্র 
করিয়া তিনি যে আন্দোলনের স্ষ্টি করিয়াছিলেন তাহাই তাহার অক্ষয় কীতি 
এবং বাংলার পরবর্তী কালের মমাজবিপ্রবের ইতিহাসে ইহার সুদূরপ্রসারী 
প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করি। সেইদিন হইতে যে-ঝড় বঠিতে আর্ত কবিল 
বহু দূরে প্রসারিত হইয়। সে-ঝড় থামে নাই। ইতিহাঁসের ঝড থাঁমে ন|। 

আধুনিক বাংলায় নবজাগরণের মুক্তিপথ প্রথম আলোকিত হইল উনিশ 
শতকে । সে পথের প্রথম আলোক-স্তস্ত, প্রথম ইংরেজি পণ্ডিত বাঙালি 
রামমোহন রাঁয়। উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁর সার্থকতাঁব উৎস প্রতীচয 
শিক্ষাগ্রভাঁবে প্রমুত্ত-চিত্ত সামাজিক সাধারণ কতৃক ভারতীয় ভীবনাদশের 
পুনমুল্যায়নে । রামমোহন বাঁয়ের মধ্যে এই চেষ্টার সথচনা। রামমোহন 
এই দেশের এক রক্ষণশীল ত্রাঙ্গণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মেই 
পরিবেশের মধোই পরিবরধধিত হইয়াছিলেন। কিন্ত ব্রাহ্মণের সেই জীর্ণ 
খোলস তাহার নিকটে দুঃসহ হইয়াছিল । রামমোহন বিদ্রোহ করিয়াছিলেন | 
রামমোহন হিন্দু জ্ঞান-মনীষাঁর প্রতি প্রথমে সশ্রদ্ধ আকর্ষণ অন্টভব করেন নাই। 
পরে যখন তিনি হিন্দুশাস্্র ও দর্শনের রীতিমত অন্শীলন করিলেন, তখন 
হইতেই রামমোহনের মধ্যে আমর। ব্রাঙ্ধণ্য জ্ঞান-সাধনার সশ্রদ্ধ শ্বীকৃতি 
প্রত্যক্ষ করি। শুধু স্বীকৃতি নয়, প্রকাশও। কলিকাতা-বাসের পূর্বে রংপুরে 
ডিগবিব সাঁহচষে ইংরেজি জ্ঞানলোকের স্পর্শও তিনি নিবিড়ভাবে পাইয়াছেন। 
স্থতরাঁং এই অন্থুমীন অসঙ্গত নয় যে যুগপৎ ইংরেজি১ও দেশীয় শিক্ষার সম্মিলিত 
প্রভাবই সংস্কারক বাঁমমোহনের স্বভাবকে গড়িয়! তুলিয়াছিল। রামমোহনের 
সমাজবিপ্লবী সত্তার মমমূলে রাষ্ট্রনৈতিক চেতন ও মানবিক সহৃদয়তাও 
লক্ষণীয়। 


বামমোহন ৭৭৯ 


মধাযুগ পর্যস্ত বাংলার জীবনধারা সমাজপ্রধান। আর সে সমাজ ছিল 
পরিবারান্থগ । ব্যক্তির জীবন সেখানে একান্তভাবে নিয়শ্িত হইত সমষ্টিগত ও 
সামাজিক কল্যাণবোধের আদর্শ দ্বারা। বাক্তির আশা-আকাজ্কার কোনো 
প্রশ্নমাত্র সেখানে উঠে নাই, একটি সমগ্র সমাজ সেযুগে সক্রিয় মৃন্তিমান 
হইয়াছিল প্রতি সামাজিকের অগ্তরচেতনাষ। জীবনের সংকীণতর 
পরিবেশে সেযুগের বাঁডীলি সেই সামাজিক মূলাবোধেরই প্রাথমিক সংহত চগা 
করিয়াছে যৌথপরিবার প্রথার পটভমিতে। নান! প্রকার গভীব-অগতীর 
আত্ীয়-সম্পর্কে বাধ। এক-একটি জনসমষ্টিকে লইয়া ছিল সেকালের নুইধায়ূতন 
এক-একটি যৌথপরিবার । সকলেই এক বুহৎ পারিবারিক এতিহোর ভাববাহী 
মীত্র হইয়াছিল, সেই এতিহা রক্ষার নাষে সহিয়া যাঁওয় ও মানিয়ে চলাই 
ছিল প্রতিটি পারিবারিকের একমাত্র দাত্িত্ব ও কর্তব্য । প্রশ্ন করা, জবাব 
দিহির দাবি করা, সেকালের জীবনমুল্যবোধের নিকটে ছিল অপরাধজনক 
অনধিকার চচ। মাত্র। এই ব্যক্তিত্ব সচেতনতাহীন সমষ্টিকল্যাণবোধের 
আদর্শই অন্ধত! প্রাপ্ত হইয়া! এপধিন বাঙালির অস্ছিমজ্জায় কুস+ন্দারের মহরত 
জাগাইথা তুলিয়াছিল। বামমোহণ সেই সামাজিক পুসংক্কারের অচলায়তনে 
প্রথম কুঠারাঘাত করেন। এইখানেই নবান বাঁ'ল।র সমা্বিপ্রবের আরগ্ত। 
পিতামাতা ও পরিবারের প্রতি রামমোহনের বিমুখতা ৪ বিরোধের পশ্চাতে 
মতাস্তর ও মনীস্তর থাকিলে, আমলে তাহাৰ ব্াক্তিসচেতন আন্মমধাদাবোধ 
এখানে আপোষহীন সংগ্রামা মনোনাবের পরিচয় দিয়াছে। 

আঁরে। একটি কথা | ডিরোগিওর বন্ুপূবে রামমোহনই সবপ্রথম বাল! 
দেশে শাস্-জ্ঞান তথা ঈশ্বর-্বরূপকে িচারপ্রামাণ্য কিয় তুপিয়াছিলেন। 
অর্থাৎ সর্বপ্রকার পূর্-সংস্কারের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি । মাভষ হইবে ব্যক্তিগণ 
বিচাঁরবুদ্ধির উপর একান্ত নিভর) প্রতিটি বিষয়কে সে যুক্ধিসিদ্ধ করিয়! 
লইবে। তবেই ত জাতির সর্বস্তরের মানুষের মধ্য বিপ্রবী-চেতন! জাগিবে- 
ইহাই ছিল সেদিন রামমোহনের শিক্ষা । ব্যক্তিত্বের এই সর্ব-নিরপেক্ষ একক 
এাঁধান্যের আদর্শই মানবতা ( নাজাত) নামে সেদিন অভিহিত 
হইয়াছিল। এই অপোষহীন ব্যাক্তিত্ব-নর্ধস্বতার প্রথম এবং প্রধলতম উদগাতা 
বিপ্লবী রামমোহন | নিজের ব্যবহারিক জীবনে মানব-আন্মার নিবিড় সম্পর্ক 


৮০ রামমোহন 


গডিযা তূলিৰার চেষ্টা একদিকে তিনি আম্মীয্ন সভা প্রতিষ্ট। করিয়াছেন, 
অন্যদিকে পিতামাতার মত পরমা শ্রীষের প্রতিও প্রকাশ করিয়াছেন অবিমিশ্র 
বিবপতা। সমাঁজ-কেন্দ্রিক পরিবারে রামমোহনের জন্তা, আর সামাজিক 
এতিহাবোধব উপরে প্রবল আঘাতই রামমোহনের ব)ক্তিজীবনে চরমতম কপ 
ধারণ করিয়াছিল । সমাঁজ-সণ্্পারক রামমোহনকে বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে 
তাহার বিপ্রবীচেতনার এই পটনডমির পঠিত আমাদের পরিচষ থাক! 
প্রযোজন | 


আমর] দ্েখিধাছি পরিবাঁজক-জীবনে রামামী*ন সমকালীন ভারতবদের 
সমাঁজজীবশেপ গ্রাত্যকটি গতর প্রত)ঙ্গ করিঘাচছন। হিপ্রসমাজে নার 
অবস্থ। কী শোচনীঘ, তাহা দেখিযাহেন | ভদণ দিন] ববিষাহেন ভাকতে 
নারাজাতির কী অনমহাষ অবস্থ।। পরিবার ধি বর সমাজ্জাবনে নাবার 
কোনে স্বত্* সত্তা নাই । স্বামীর চিতাঁর উপবেহ হাহী।ক জীবন্ত দগ্ধ করা 
হইত নী, সমগ্র জীবনই তাহাকে পুকষপ্রধান সমানের অত্যাচারে জলিম। 
পুডিযা মরিতে হহত। বহুবিধ প্রথার গুরুভার পাযাণর তলাষ তাহাকে 
আজীবন পিষ্ট হইতে হইত । ভারতের জাবন্ম তা নারাদের দুঃখবিমোৌচনেভ 
রামমোহন তাই প্রথমে অগ্রসর হহলেন। তিশি মহমরণ প্রথার বিকদ্ছে 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন । রামমোহন কখনে। আবেগ বা 
উচ্্রীসের বাম্পাবগে পরিচালিত হইতেন ন। | সমশ্তাটি সমগ্রভাবে বুঝিবার 
চেষ্ট| করিতেন এব" বঝিষা, কোন্‌ পথে ইহার শমাধান, তাহ ধীরভাবে চিম্ব। 
করিতেন । তারপর নামিতেন কঠক্ষেত্রে । “একবার নামিষ। শেষ পষপ্ত ন। 
দেখিষ। নিবস্ত হইতেন না । ইহার জন্য অর্থব্যষ, পরিশ্রম, উপহাস ব! নিন্দা 
কিছুই ভ্রাক্ষেপ করিতেন ন।। ইহাই তাহাকে তাহার যাবতীয স*ঙ্গীর- 
প্রচেষ্টায পফলত| আনিধা দিযাছিল । 

সমাজবিপ্রবী বামমোহনের সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে সঙাদা হ- 
নিবারণ আন্দৌলনটি অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ। আধুনিক ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম 
সমাজসংক্কারক আর সতীদাহ নিবারণ আন্দৌলনই এই দেশে গ্রথম সংস্কাঁর- 
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আন্দৌলন। “রামমোহন নামটির সহিত “সতীদাহ নিবারণ” কথাটি অঙ্গাঙ্গী- 
ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে, যেমন পরবর্তীকালে “বিদ্যাসাগর নামটির সহিত 
মিলিত হইয়া গিয়াছিল “বিধবাবিবাহ' কথাটি । এই দুইটি সংস্কার-প্রয়ীসের 
ফলে উভয়েই হিন্দুসমাজের নিকট ধিক্ক ত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন। আমরা তাই 
বিষয়টির একটু স্থবিস্তৃত আলোচনাই করিব। 


সতীদাহ,অর্থীৎ মৃত পতির সহিত বিধবা পত্রীকে অগ্নিদগ্ধ করিয়। 
মারিবার প্রথা এই দেশে সুপ্রাচীন । রামমোহন এই ববর্প প্রথাটির বিকদ্ছে 
প্রথম কুঠারাঘাত করিতে চাহিলেন। বস্ততঃ তাহার ধর্শসংস্কার ও সতীদাহ 
নিবারণের জন্য আন্দোলন--এই ছুইটি প্রচেষ্টার লক্ষ্য এক,--যুক্তিবিরুদ্ধ 
সংস্কার বিদূরিত করিয়। হিন্দুর চিত্তশুদ্ধির সম্পাদন । সতীদাহ-প্রথাটি আসলে 
প্রথাই, উহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুধর্মের কোনো সম্পর্ক নাই । ইংরেজ 
যখন এদেশের শাপনভার গ্রহণ করে তখন এদেশে নানা প্রকার আত্মবলি ও 
নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। লোকে দেবতার স্থানে ধর্ন দিত, গঙ্গানাগরে 
পুত্র নিক্ষেপ করিত, গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জন করিত, বিধবাকে স্বামীর সহিত 
জ্বলস্ত চিতায় জীবন্ত অবস্থায় পুডাইয়! মাঁরিত, আবার কোনে! কোনে অঞ্চলে 
স্ত্রীকে স্বামীর শবের সহিত মাটিতে পুঁতিয়! ফেলিত। এইসব প্রথার পিছনে 
প্রকৃত শাস্ত্ের কোনে! সমর্থন থাকিত ন।, পুরোহিত এবং ত্রাঙ্গণদের বিধানই 
ইহাদের নিয়ামক ছিল। এইসব অনাচার হিন্দুর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও 
ইহাঁদিগকে প্রকৃত হিন্দুসভ্যতাঁর অঙ্গ বল| যাইতে পারে না) কেন না, হিন্দুর 
প্রামাণ্য শ্রতি-শ্থতি-পুরাণের বচনে ইহাদের বিধি নাই। সকল দেশেই 
সভ্যতার পশ্চাতে একটি বর্বরতার ছায়া থাকে । যুরোপে %1601১08 বা 
ডাইনিদ্দিগকে পুড়াইয়! মার! বহু প্রাচীন প্রথা । সমাজবিজ্ঞানীর! সভ্যতার 
সঙ্গে বিজড়িত বর্বরতার অবশিষ্টকে লোকশাস্্ বলিয়াছেন। পুত্রবিসর্জনের 
মত প্রথ শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। এইগুলি দেশাচার, লোকাচার ব| 
স্থলবিশেষে কুলাচারমূলক । 

ইস্ট ইত্তডিয়। কোম্পানীর গোড়ার দিকের ইতিহাসে দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় যে, 
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সরকার আইন করিয়। এই সকল অনাচার রহিত করিয়া দিতে কোনো সঙ্কোচ 
বোধ করেন নাই । ১৭৯৫ খ্রীষ্টা্ হইতে ১৮০২ খ্রীষ্টাবের মধ্যে এই জাতীয় 
তিনটি আইন পাশ হইয়াছিল এবং এই আইন পাঁশ হইবার ফলে ধর্ণ ও 
গঙ্গানাগরে অথবা! গঙ্গায় পুত্রবিসর্জন দণ্ডনীয় অপরাধ বলবা বিহিত হইয়া- 
ছিল। এইসব অনাচার নিবারণ করিবার জন্য তখন আইনের প্রয়োজন 
হইয়াছিল, কিন্তু সেই আইনের দ্বার! শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হিন্দুধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ 
কর। হয় নাই। ধর্মে হস্তক্ষেপের প্রশ্ন সর্বপ্রথম উঠিল সতীদাহ নিবারণের 
সময়ে। যে কল স্বতি-নিবন্ধ অনুসারে মেকালের আদালতের পপ্ডিতগণ 
ব্যবস্থ। দিতেন, সেই সকল নিবন্ধে স্ত্রীর মৃতপতির অন্গগমনের বা সতীদাহের 
বিধান ছিল। সুতরাং সতীদ্দাহ নিবারণ করা কর্তব্য কি না, এ বিষয়ে ইংরেজ 
রাজপুরুষগণের বিশেষ সন্দেহ ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
দিল্লীর সিংহাসনে যখন খিলজি-বংশীয় সম্রাটগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন এক- 
বার সতীদাহ দমনের চেষ্টা হইয়াছিল। তারপর সম্রাট আকবর বিশেষভাঁবে 
এই প্রথ| নিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জান! যাঁয়। 

ইহার পর আসিল কোম্পানীর আমল । বাংলা-বিহারের শাসনভার গ্রহণ 
করিয়। অনেক দিন পর্যস্ত মরকার কলিকাতা! শহরের বাহিরে সতীদাহ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই । স্বপ্রিম কোর্ট তখন কলিকাতা শহরে 
সতীদাহ নিষেধ করিয়! দিয়াছিলেন। কলিকাঁতাঁর অধিবাঁসীরা শহবের 
বাহিরে গিয়। সতীদাহ সম্পাদন করিত। এই ভাবেই বহুকাল চলিয়া 
আমিতেছিল। তারপর গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০৫ শ্রীষ্টাবের 
৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিত একথানি চিঠিতে নিজামত আদালতকে 
জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, কিরূপ সহমরণ হিন্দুশাস্্ সম্মত। তখন নিজামত 
আদালতে বেতনভোগী বহু পণ্ডিত ছিলেন। এই চিঠির উত্তরে নিজামত আঁদা- 
লতের জজের উক্ত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইয়া এ খ্রীষ্টাব্বের ৫ই জুন তারিখে 
উত্তর দিয়াছিলেন £ “গর্ভবতী, খতুমতী, নাবালিকা বা শিশুসম্তানবতী বিধবার 
সহমরণ শাস্ত্রসম্মত নহে, এবং মাঁদকত্রব্য খাওয়াইয়। কোনে! বিধবাকে সহমরণে 
ত্রতী করাও কর্তব্য নহে।” ইহার অনতিকাঁল পরেই ওয়েলেসলি পদত্যাগ 
করিয়াছিলেন স্থতরাং তিনি সভীদাহ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করিয়া যাইতে 
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পারেন নাই। মোটের উপর, সতীর্াহ-প্রথা হিন্বুধর্মাছমোদিত-_নিজীমত 
আদালতের প্ডিতগণ এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছিলেন! তাহার! ব্যাস- 
বৃহস্পতি-অঙ্গিরা প্রভৃতি মহামুনিগণের দোহাই দিয়া এবং “সাড়ে তিন কোটি 
বংসর ম্বামীর সৃহিত ন্বর্গবাস”-এর নজির প্রদর্শন করিয়া সহমরণ প্রথাটি 
সমর্থন করেন। ইহার পর আসিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ। তাহার স্ময়ে 
সতীদাঁহ বিষয়ে কোনে| কিছু হয় নাই। পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল বালোর 
সময়েও বিশেষ কিছু হয় নাই। ওয়েলেনলি চলিয়। যাইবার পর, ১৮১২ 
্রীষ্টাব্দে সরকার আবার বিষয়টি আলোচনা করিতে থাকেন। এইনার প্রশ্ন 
উঠিল : “সতীদাহ-প্রথা হিন্দুধর্মসম্মত হইলেও, হিন্দুজাতির ধর্খের উপরে গুরুতর 
আঘাত না করিয়! উহা শীঘ্র উঠাইয়! দেওয়া যাইতে পারে কি না?” আবার 
অনুসন্ধান চলিল। সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, “সকল বর্ণের হিন্ুগণ 
সভীদাহ প্রচলিত রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।” নূতন 
শাসক আঁব অধিক অগ্রসর হইলেন না। কোম্পানী হিন্দুধর্মের উপর হস্তক্ষেপ 
করিতে দ্বিধা! করিলেন। তবে ১৮১৫ এবং ১৮১৭ গ্রীষ্টাব্ে সরকাঁর নিজামত 
আদালতের উপদেশ মত ম্যাজিষ্রেটগণের উপর আদেশপত্র পাঠাইয়া কোনে। 
কোনো বিধবার সহমরণ নিষেধ করিয়! দিয়াছিলেন | ১৮১৮ স্রীষ্টান্ে কয়েকজন 
হিন্দু এই সকল আদেশপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন 
করিয়াছিলেন । 

ঠিক এই সময়ে এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিয়া বামমোহন 
অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাহাঁরই উদ্যোগে উক্ত আবেদনের বিরুদ্ধে অন্ান্ত 
হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে একটি পাণ্ট। আবেদন প্রেরিত হইল। ইতিমধ্যে 
হেষ্টিংসের আমলে সতীদাহ সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। 
গভর্ণমেন্ট এ তথ্য সাধারণের নিকট তখনো প্রকাশ করেন নাই । ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে ও কোম্পানীর ভাইবেক্দের সভায় তখন সতীদাহ বিষয়টি লইয়া 
সবেমাত্র আলোচন। আরস্ত হইয়াছে । ইংলগ্ডের জনসাধারণ তখন সতীদাহের 
বিষয়টি জানিতে পারিয়াছে। তাহারা এই নৃশংস প্রথা উঠাইয়া দিবার কথাও 
চিন্তা করিল এবং ইহাদেরই চাপে সরকারী তথ্যগুপি পরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 
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পাণ্ট। আবেদনের ব্যবস্থা করিয়া রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
আরম্ভ করিয়াছিলেন । ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তাঁহার “সহমরণ বিষয়” 
প্রথম পুন্তিক! প্রকাঁশিত হইল। হিন্দুশাস্ডে দৃঢ় বিশ্বাধী রামমোহন কেন যে 
সতীদাহ নিবারণে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, এই পুন্তিকাঁর নিয়োদ্ধুত কয়েকটি 
ছত্র পাঠ করিলেই তাহ বুঝিতে পারা যাইবে । প্রশ্নোত্ববের মাধ্যমে তিনি 
বিষয়টি উপস্থাপিত করিলেন £-- 

“প্রবর্তকের প্রশ্ন £ আমি আশ্র্য জ্ঞান করি যে তোমরা সহমর্ণ ও 
অন্ুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে তাহার অন্তথ। করিতে প্রয়াস 
করিতেছ। 

নিবর্তকের উত্তর £ সর্বশান্্রেতে এবং সর্বজীতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাঁত 
তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাঁহারাই আশ্চঘ বোধ করিতে পারেন 
ধাহাঁদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধ। নাই এবং ধাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উত্সাহ করিয়। 
থাকেন ।” ৃ 

এই উত্তর শুনিয়া প্রবর্তক সতীদাহের অন্ুকৃল শাস্ত্র কল উল্লেখ করিলেন। 
প্রত্যুত্তরে নিবর্তক বলিলেন £ 

“এ সকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে এবং এ সকল বচনের দ্বার! 
ইহ! প্রাণ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক যদি সহমরণ ও অন্নমরণ করে তবে তাহার 
বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গ ভোগ হয় কিন্ত বিধবাধর্মে মন প্রভৃতি যাহ! 
কহিয়াছেন তাহাতে মনোঁষোগ কর । .-ইহাতে মন্ধু এই বিধি দিয়াছেন ষে পতি 
মরিলে ব্রহ্গচধে থাকিয়। যাবজ্জীবন কাঁলক্ষেপ করিবেন । অতএব মন্স্বৃতির 
বিপরীত যে সকল জঙ্গিরা প্রভৃতির স্থৃতি তুমি পড়িতেছ তাহা গ্রাহা হইতে 
পারে ন। যেহেতু বেদে কহিতেছেন, ৎ কিঞ্িম্ন্ুরবদত্তদ্বে ভেষজং।, যাহা 
কিছু মন্থ কহিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। এবং বৃহস্পতির স্বৃতি_-মন্বর্থ- 
বিপরীতা যা সা স্বতিন প্রশ্যতে” ।-_মন্ুস্বতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা 
প্রশংসনীয় নহে। বিশেষত বেদে কহিতেছেন-_- তস্মাহু হ ন পুরাযুষঃ 
স্বংকামী প্রেয়াদ্দিতি” | 

“যেহেতু জীবন থাঁকিলে নিত্য নৈমিত্তিফ কর্মানুষ্ঠান ছার! চিত্ত শুদ্ধ হইলে 
আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের ছার। ক্রন্ধ প্রাঞ্চ হইতে পাবে অতএব স্বর্গ 
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কাঁমন। করিয়া পরমামুসত্বে আমুর্্যয় করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক ন1। 
অতএব মন্গ যাঁজ্ব্ধ্য প্রভৃতি আপন আপন স্থৃতিতে বিধবার প্রতি ত্রক্ষচধধমূই 
কেবল লিখিয়াঁছেন এই নিমিত্ত এই স্থৃতি ও মন্বাদি শ্বৃতি ছারা তোমার পঠিত 
অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি সকল বাধিত হইয়াছেন যেহেতু স্পষ্ট বিধি দেখিতেছি 
যে স্ত্রীলোক পতির কাল হইলে পর ব্রহ্মচধের দ্বারা মোক্ষসাধন করিবেন ।” 

এই প্রথম পুস্তিকাঁর উপসংহারে রামমোহন মতীদাহের বিধান দাতাদের 
ধিক্কার দিয়! বলিলেন : “যাহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উত্পাহ করিয়। 
থাকেন তাহাদের শাস্ত্রে অন্ধা নাই ।” সহমরণ বিষয়ে বামমোহনের দ্বিতীয় 
পুস্তক প্রকাশিত হইল এক বৎসরের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৮১৯-এর নভেম্বর মাসে। 
রামমোহনের প্রথম পুস্তিকা প্রতিবাদ করিয়৷ কাশীনাথ তর্কবাগীশ নামক 
জনৈক পণ্ডিত রাধাকান্ত দেবের প্ররোচনায় “বিধায়ক নিষেধকের সম্থাদ, 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারই প্রত্যুত্তরে রামমোহন দ্বিতীয় পুস্তকখানি 
রচনা করেন। এই দ্বিতীয় পুস্তকের ষে সকল প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, 
১৮২৯ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত 'সহমরণ বিষয় তৃতীয় পুস্তিকায় রামমোহন তাহার 
উত্তর দিয়াছিলেন। 


সতীদাহ নিবারণ করা উচিত কি না এই সম্পর্কে দরকারী নথিপন্দে বিস্তর 
আলোচনা থাকিলেও ১৮২৮ শ্রীষ্টাবে সরকার কাঁধতঃ নিশ্চেষ্ট ছিলেন। লর্ড 
আমহাষ্ট তখন গভর্ণর-জেনারেল। তাহার একটি ডেসপ্যাচে ( ১৮২৮, ৪ঠা 
জায়ারি)) দেখিতে পাইতেছি £ 
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লর্ড আমহাষ্ট সাক্ষাৎভাবে সতীদাহ নিষেধ করিতে প্রস্তত ছিলেন না। 
তাহার ভরস। ছিল শিক্ষার বিস্তারের ফলে এবং সরকারী কর্মচারিগণের 
আঁডম্বরশূন্য চেষ্টার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই নৃশংস প্রথা লুপ্ত হইবে। 

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, পহমরণ বিষয়ে বামমোহনের ছ্িতীয় পুস্তক 
প্রকাশিত হইবার চার বৎসর পরে, ১৮২৩ গ্রীষ্টাব্ে সরকার এই সম্পর্কে একটি 
পুলিশ রিপোর্ট প্রকাশ করিলেন। দেখা গেল, এক বৎসরের মধ্যে এক 
কলিকাতা সীমার মধ্যে ৩৪৭ জন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইয়াছে এবং ইহাদের 
বয়স ২৬ হইতে ৬২ বৎসরের মধো। রামমোহন সেই রিপোর্ট” পড়িলেন । 
যৌবনকাঁলেই তিনি কোনো স্ত্রীলোকের সহমরণ ব্যাপারে ভমঙ্কর নিষ্ঠুরতা 
দেখিয়া প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন যে, যতদ্দিন পর্যন্ত না উত্ত প্রথ! রহিত হয়, 
ততদিন তিনি তাঁহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞ! 
রামমোহন কখনো বিশ্বাত হন নাই। কথিত আছে, তাহার জ্োষ্টাভ্রাতবধূ 
অলকমগ্জরী সহমৃতা হইয়াছিলেন। অলকমঞ্জরীর বয়ম তখন চল্লিশ বংসর। 
ইহ। ১৮১০ খ্রীষ্টান্বের ঘটন। | রামমোহন তখন রংপুরে । বাঁডি হইতে ষখন 
তাহার নিকট এই সংবাদ গিষ1! পৌছিল, তিনি মুহূর্তের জন্য স্তস্তিত হইলেন। 
নিজের পরিবাঁরেই এই কাণ্ড! আর এই যুগে! স্তীদাহ নিবারণের প্রশ্ন 
তাহাঁর মনে সেদিন আবার নৃতন করিধা জাঁগিয! উঠিয়াছিল। বাড়ি আসিয। 
যখন শুনিলেন তারিণীদেবী এই মর্মীন্তিক সহমরণ নিবারণ করিবার চেষ্টা 
করেন নাই, তখন গর্ধারিণী জননীকে পুত্র রামমোহন ইহার জন্য যথেষ্ট 
অন্ভযৌগ করেন। মুখের উপর বলিয়াছিলেন- তুমি কেন বাঁবার সহিত মরিতে 
পার নাই? 

তারপর রামমোহন কলিকাতায় আসিয়াই সহমরণ-প্রথা নিবারণকল্পে 
উপদেশ, গ্রন্থপ্রচার ও গভর্ণমেন্টের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়। দেন। 
এসময়ে সহমরণের বিরুদ্ধে ইংরেজি ও বাংলায় রামমোহন তিনখানি গ্রন্থ রচন। 
করিয়া মুত্তিত করিলেন এবং যথারীতি বিনামূল্যে দেশের সর্বত্র বিতরণ 


॥ 
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করিলেন। কোনো বিষয়েই আন্দোলন করিতে হইলে জনমত গঠন করিতে 
হয়, ইহা রামমোহন জাঁনিতেন। তারপর চলিল প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ। শাস্বসি্ধ 
মন্থন করিয়। রামমোহন প্রমাণ করিলেন- সহমরণ একটি লৌকাঁচার মাত্র। 
ইহার পিছনে শাস্ত্রের কোনো সমর্থন নাই । প্রতিপক্ষ দল হুঙ্কার ছাঁডিলেন-- 
আলব, ইহা শান্ত্সম্মত। এইভাবে বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে যখন 
আমর জমিয়া উঠিয়াছে, তখন আসিলেন লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক। ইনি স্বতন্ত্র 
প্রকৃতির লৌক ছিলেন৷ ব্রিটিশ পালামেন্টেও তখন বিষয়টি লইয়। ঘোর 
আন্দোলন চলিতেছিল। মহাসভার বহু সদশ্য ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । রামমোহন সে-সব খবর বাখিতেন। রামমোহন দেখিলেন 
শাব্রদ্বারা কুলাইবে না, কারণ শাস্ত্-ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ তাহাদের সুবিধামত 
শাস্ত্র মানিতেন, স্থবিধামত ব্যাখ্য। করিতেন। যুক্তিও ভাহাবা মানিতে 
চাহিলেন না । বাঁমমোহন তখন গভর্মেণ্টের দিকে ভাকাইলেন। ঠিক 
সেই মুহুর্তেই বেটিহ্ক আসিষা কাধতাঁর গ্রহণ করিলেন। 


বেন্টিঙ্ক আসিয়া সমগ্র বিষয়টি অন্ঠধাবন করিলেন। সতীদাহ নিবাঁরণে 
রামমোহনের আন্দোলনের কথাও তিনি শুনিলেন। তাই ভাহারই সহিত 
তিনি এই বিষয়ে সর্বাগ্রে আলোচনা করিতে চাহিলেন। লাটভবনে বেটিস্ক 
যথোচিত সমাদরেব সহিত রামমোহনকে গ্রহণ করিলেন। তাহার নিকট 
তিনি বিষয়টির যথাযথ বিবরূপ জানিতে চাহিলেন | রামমোহন এই সুযোগ 
গ্রহণ করিলেন । -সতীদাহ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞত! এবং আর যাহ! বল! 
আবশ্যক, তিনি একে একে সবই বলিলেন । সঙ্গে কিয়! সহমরণ বিষগ্ুক বই 
তিনধানি লইয়া! গিয়াছিলেন, সেগুলি বেনিঙ্বের হস্তে প্রদান করিলেন। 
কথিত আছে, রামমোহন প্রবল যুক্তি ও শাস্বের নিদর্শন দিয়া তাহার সহিত 
হৃদয়ের সহানুভূতি মিশাইয়! তাহাঁর বক্তব্য এমন স্থদ্দর ভাবে তুলিয়া ধরিয়া- 
ছিলেন যে, উহা বেটিক্কের অস্তর স্পর্শ করিয়াছিল । এ-বিষগ্সে কোনো আইন 
করা সঙ্গত হইবে কি না, গভর্ণর-জেনারেলের এই প্রশ্নের উত্তরে সেদিন 
রামমোহন বায় ঠিক সবাসরি কোনো রকম আইন প্রণয়ণের অনুকূলে 
তাহার অভিমত প্রকাশ করেন নাই। 


৮৮ রামমোহন 


ইহার পরই বেটিস্ক তাহার ডেসপ্যাচে লিখিতেছেন (১৮২৯, ৮ই 
নভেম্বর ) £-- 
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অর্থাৎ, “রাঁমমোহন রাঁয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আইন পাশ করিয়! সতীদাহ-প্রথা 
নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন না) তাহার অভিমত ছিল, পরোক্ষভাবে নীরবে, 
পুলিশের সহায়তায় এই ধর্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব করিয়া দেওয়| গভর্ণমেণ্টের 
কর্তব্য। আইন পাশ করিয়! সতীদাহ-প্রথা একেবারে নিষেধ করিয়া দিলে 
লৌকের মনে সন্দেহ হইবে ।” 

কিসের সন্দেহ? প্রজার ধর্জে হস্তক্ষেপ। বামমোহনের বিরুদ্ধে হিন্দু- 
সমাজের গুরুতর অভিযোগ হইল যে, তিনি বিদেশীকে আমাদের ধর্মে ব। 
সমাঁজজীবনে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বেটিস্কের 
জবানীতেই দেখিতেছি, এই অভিযোগ নিতান্তই অমূলক অথব| ইহা বিদ্বেষ- 
প্রস্থত। কিন্তু সতীদাহ নিবারণের প্রণালী সম্বন্ধে লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক 
রামমোহনের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই । তিনি বিষয়টি কাউন্সিলে তুলিলেন 
এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টান্বের ১৭ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া সতীদাঁহ বন্ধ করিয়া, 
দিয়াছিলেন। আইনের মুখবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহ! রাঁমমোহনেরই 
প্রদশিত যুক্তি, প্রমাণ ও উপদেশের প্রতিধ্বনি । 

প্রসঙ্গত; আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন । রামমোহন ভিন্ন বেটিস্ক 


রামমোহন ৮৯ 


আরো একজন বিজ্ঞলোঁকের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিং 
হোরেস উইলসন। উইলসন বলিয়াছিলেন £ “সতীদাহ হিন্দধমের ঠিক 
অঙ্গ নহে-_এইরূপ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলে প্রকৃত বাঁধ অতিক্রম রুর! হয় 
না, এড়ান হয় মাত্র, এইরূপ এড়ান বিপজ্জনক ।” বেটিক্কের ডেমপ্যাঁচে 
উইলসনের মস্তবোরও উল্লেখ আছে। 


আইন পাঁশ হইল। 

৪ ঠ1 ডিসেম্বর, ১৮২৯, উনবিংশ শতাঁবীর নবজাগরণের ইতিহাসে অক্ষয় 
হইয়া রইল। 

তরজের পর তরঙ্গ উত্তাল হইয়া উঠিল। 

রামমোহন প্রকাশ্যে বেট্টিহ্ককে অভিনন্দিত করিলেন । 

পনর দিন পরেই বাংল], বিহার এবং উড়িস্তাঁয় বহু সহস্স হিন্দু এই 
আইনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাঁদ-পত্র দাখিল করিল। প্রায় এক হাজার হিন্দু 
ইহাতে স্বাক্ষর দিয়াছিল। স্বাক্ষরকাঁরীদের মধো সমাজপতি বাধাকীস্ত দেব 
ছিলেন একজন । যেদিন রামমোহন বেটিস্ককে অভিনন্দিত করিলেন, তাহার 
পরদিনই (১৮৩০, ১৭ই জানুয়ারি) বাঁধাকান্ত দেবের পৃষ্ঠপোষ কতায় ও অর্থাত" 
কুলে ধির্নসভা' স্থাপিত হইল। বিধর্মীর বিধান বানচাল করিবার প্রতিজ্ঞ! 
লইয়াই প্রতিপক্ষরা এই সভা গঠন করিয়াছিলেন । এই সভার মঞ্চ হইতে তোপ 
দাগ! হইল--বামমৌহন বিধর্মী, রামমোহন কালাপাহাড়। প্রজার ধর্ষে শাসক 
হস্তক্ষেপ করিল, এ রাজত্ব টিকিবে না- ইত্যাদি বহুবিধ বচন ধর্শসভার বেদী 
হইতে মাণিকতলার দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । কথিত আছে, এই সময়ে 
একদিন তারাঠাদ চক্রবর্তী রামমোহনকে বলিয়াছিলেন--ধর্মনভা তোঁপ 
দাগিয়াছে। রাজা হাঁসিয়। বলিয়াছিলেন, ধর্ঈমভা, ন! গুকুম্-সভ| ? তবে পাণ্টা 
তোপ আমিও দাগিতে জানি। 

--বেটিহ্ককে আপনি অভিনন্দনপত্র দিয়াছেন, ইহাতেই রাধাকাস্ত চটিয়া 
গিয়াছেন শুনিলাম, বলিলেন নন্দকিশোর বস্থু। 

__কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তো দরকার । এত বড়ো! একট! সৎ কাঁজ 
যিনি সাহস করিয়া করিলেন, তাহাকে অভিনন্দিত করিব ন|? 


৯৩ রামমোহন 


__গুরা নাকি আইনের বিরুদ্ধে আপিল করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন 
হরিহর দত্ত | 

_-স্্যা। প্রিভি কৌন্সিলে তাঁহার শুনানী হইবে। 

- আমরা কি করিব? জিজ্ঞাসা করিলেন কালী মুন্সী । 

_-সংগ্রাম। আমি শীগ্রই ইংলগড যাইতেছি। 


টাউন হলে বেনিঙ্ককে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল উহার তাঁরিখ 
১৬ই জাজয়ারি, ১৮৩০। বামমোহন রায়) কাঁলীনাথ বায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
হরিহর দত্ত প্রমুখ তিনশত হিন্দু সেদিন সতীদাহ নিবারণের জন্য আন্তরিক 
রুতজ্ঞত1 জানাইয়া লর্ড উইলিয়ম বেন্টিস্ককে অভিনন্দনপত্র দিযাছিলেন । ইহা 
বাংল। ও ইংরেজি উভয় ভাঁষাতেই লিখিত ছিল। ইংরেজি অভিনন্দনপত্রটি 
পাঠ করিয়াছিলেন হরিহর দত্ত। বাংলাটি পভিযাছিলেন কালী মুন্সী । এই 
হবিহর দত্ত ছিলেন হিন্দু কলেজের সর্বপ্রথম ছাত্রদের মধ্যে একজন । টাউন 
হলে তিনি শুধু অভিনন্দনই পাঠ করেন নাই, প্রকাশ্টে একটি বক্তৃতা দিয়া 
সতীদ্দাহ নিবারণ আইনে দেশের কল্যাণ হইবে, এইরূপ মতও প্রকাশ করেন। 
যথাসময়ে পিতা তাঁরাষাদ দত্তের নিকট পুত্রের এই বক্তৃতার সংবাদ গিয়! 
পৌছিল। পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া তিনি তাহাকে গৃহে প্রবেশ 
করিতে নিষেধ করিয়া দ্রিলেন। পুত্রের মুখের উপর প্রাচীনপন্থী পিতা 
খোলাখুলি বলিলেন £ “যেহেতু তুমি সতীদাঁহ নিবারিত হওয়াতে এদেশের 
বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছ, সেইজন্য তুমি আমার 
বাটিতে আর স্থান পাইবে না।” গৃহ হইতে বিতাড়িত হরিহর মাঁণিকতলায় 
রামমৌহনের নিকট আসিলেন এবং তাহাকে সকল কথা জীনাইলেন। কথিত 
আছে, রামমোহন হাঁসিয়। বলিয়াছিলেন £ “তোমার ও আমার এক দ্শ1।” 
পরে তিনি হরিহর দত্তের একটি ভাল চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন। অন্থগামীদের 
বিপর্দে রাজ! সর্বদাই সাহাষ্য করিতেন, মৌখিক সহাঙ্গভূতি প্রকাশ করিয়া 
কর্তব্য শেষ করিতেন ন1। রাঁমমোহন-চরিত্রের ইহাঁও একটি বৈশিষ্ট্য । 


বামমোহন ৯১ 
বিজ্ঞানেশ্বরের “মিতাক্ষরা” হইতে আরম্ভ কিয়া জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের 


“বিবাদভঙ্গা এব” পর্যন্ত স্থৃতিনিবন্ধ পাঠ করিলে সতীদাহকে শাস্ত্রবিহিত হিন্দুধর্মের 
অঙ্গীভূত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী মেধাতিথির ম্গম্থৃতি ভাষ্যে দেখ! 
যায় সহমরণ ধর্ম নহে, অধর্ম, এবং এ যাবৎ যত ধর্মস্থত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার, 
মধ্যে বিষুস্থৃতি ভিন্ন আর কোনো সুত্রে সহমরণের ব্যবস্থা দেখা যায় ন|। 
রামমোৌহনের সময়ে এই সকল গ্রন্থ প্রচারিত ছিল না) তথাপি তিনি সহু- 
মরণকে প্রকৃত হিন্দুধর্মের বহিষ্ভূতি উপধর্মের মধ্যে গণ্য করিয়া অসামান্য 
স্ক্্দশিতার পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। 

এই স্ুক্মদশিতার সহিত মিলিয়াছিল রাঁমমোহনের বেদনান্ুভৃতি। এইট 
অন্থভূতির তাডনাতেই তিনি সতীদাহ নিবারণে কৃতস্কল্প হইয়াছিলেন। 
প্রসিদ্ধ জর্মণ নমাজবিজ্ঞানবিৎ জুলিরাস লিপার্ট তাহার £/16 15) 011110)) ০% 
7০ 0117৫ নামক পুস্তকের 'নরবলি' অধ্যায়ে লিখিয়।ছেন £ "বর্বর অবস্থায় 
জীবনধারণের জন্য উপস্থিত যাহ। প্রয়োজনীয়, মানুষের তাঁহ। ভিন্ন অন্ত কোনে! 
বিষয়ে চিস্কা করিবার অভ্যাস না থাকায় ববর মান্য সম্যকরূপে মৃত্যু ন্তণ। 
হদযঙ্গম করিতে পারে না এবং অন্যের যাঁতনায় সমবেদনা অশ্ভব করিতে 
পারে না। বেদনান্ঘভূতি ভিন্ন মীচ্ঠষ চিন্তা করিতে পারে না । এই বেদনানু- 
ভূতি মানুষের জন্মগত নহে, ইহা তাহার চিন্তার ফ্ল।” সহমরণ যুগপৎ 
আত্মবলি ও নরবলি ; নিঃসন্দেহে ইহ। একটি নিষ্টর বর্বর প্রথা । রামমোহনের 
সময়ে বাঙালির চিন্তা করিবার অভ্যাস ছিল না! এব” সেই কারণেই তাহার! 
সতীদাহের মৃত্যুযন্ত্রণ। হ্বদয়ঙ্জম করিতে পারিত ন!। রবীন্দ্রনীথও বলিয়াছেন, 
“এদেশে রামমোহন রায়ের ষখন আবির্ভাব, তখন তো রীতিমত ছুর্গতির দিন, 
মানুষের দৃষ্টিশক্তি ছিল মোহাবৃত, আর স্ৃ্টিশক্তি ছিল আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের 
কোন প্রশ্নের নৃতন উত্তর দেবার মতে। বাণী তখন আমাদের ছিল ন11” দেশের, 
মধ্যে ধর্মের নামে একটি বর্বর প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহ| কেহ চিন্ত! 
করিয়াও তখন দেখে নাই । আর চিন্তা করিবেই ব|! কেন করিয়া ? বেদনাগ- 
ভূতি তো কাহারে! মধ্যে ছিল না । রামমোহন আসিলেন সেই অন্ুভূতিশীল 
হৃদয় লইয়া।. বাংলাদেশের বিগত ছুইশত বৎসরের ইতিহাসে এইরকম হৃদয় 
লইয়া আসিয়াছিলেন মাত্র দুইজন-_ প্রথমে বামমোহন, পরে বিগ্ানাঁগর। 


৯২ রামমোহন 


বিদ্যাসাগরের বেদনাহুভৃতি আরে! গভীর ও ব্যাপক ছিল। বেটিঙ্ক তাহার 
'ডেসপ্যাচের শেষ লাইনে লিখিয়াছিলেন : “আমি বিশ্বাস করি, জ্ঞানালোকে 
আলোকিত চিত্ত অনেক হিন€ুও আমার মত চিস্তা করেন, অনুভব করেন ।” 
এই “অনেক হিন্দু বলিতে অবশ্য রাঁমমোহন ও তাহার অন্ুগামীদেরই লক্ষ্য 
কর! হইয়াছিল। 


সতীদাহ নিবারক আইন বাতিল করিবার জন্য ধর্মসভাঁর পক্ষ হইতে 
বিলাতে আপিন্গ করা হইল। ব্রীফ লইয়া গেলেন একজন ইংরেজ ব্যবহারজীবি, 
নাম মিঃ বেখি। পথিমধো জাহীজড়ুবি হইয়া বেথির মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহার 
পূর্বেই রামমোহন ইংলগ্ড যাত্রা কবেন। যাইবার সময়ে সতীদাহ প্রথা 
নিবারণের অন্কুলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বরাঁবরে বহু হিন্দুর স্বাক্ষরিত একখানি 
আবেদনপত্র তিনি সঙ্গে করিয়। লইয়! গিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের 
সমক্ষেই প্রিভি কৌন্সিল সতীদাহের অগ্কুল আপিল অগ্রাহা করিয়াছিলেন । 
সেই সঙ্গে যুগ-যুগান্তর সঞ্চিত ভারতীয় নারীর মর্মতেদী করুণ আর্তনাদ 
কালের অতলে চিরদিনের মতো! বিলীন হইয়া গেল। শুধু তাহাই নহে) 
সতীদাহ নিবারণের মধ্য দিয়াই বাংলা তথা ভারতের পুরুষগ্রধান সমাজে, 
যে সমাজে নারী ভোগবিলাঁসের সামগ্রী মাত্র ছিল, ছিল যে “ছাঁয়েবান্থগতা 
পতিন্--নাঁরীর পৃথক অস্তিত্বের মধাপ। প্রথম স্বীকৃত হইল। এই স্বীকৃতির 
পথ দিয়াই ভারতবাঁপীর জীবনে, বাঙালির জীবনে ধীরে ধীরে নাবী-ব্যক্তিত্বের 
শরদ্ধান্বিত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে । বাঁমমোহন রায়ের এই বৈপ্রবিক সংস্কার- 
প্রয়ামের ইহাই ফলশ্রুতি। 

সতীদাহ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলিবার আছে । বাংলার পুবনারীজের, 
বিশেষ করিয়া বিধবাদের অর্থনৈতিক জীবনের দুর্শীর কথা রামমোহন 
বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন । “রামমোহন রায় ষে কেবলমাত্র বিধবাদের 
জলন্ত চিতা হইতেই বাঁচাঁইয়াছিলেন তীহাই নহে, আইন পাশ হইলে রুষ্ট ও 
অসন্ধপ্ট শ্বশুর পরিবারে তাহাদের কি অবস্থা হইতে পারে তাহা .কল্পনা করিয়া 
আইন পাঁশ হইবার বহু পূর্বেই তাহাদের কব্ল হইতে বাঁচাইবার জন্য তিনি 


রামমোহন ৯৩. 


একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ।” সন্বাদ কৌমুদীর যষ্ট সংখ্যায় 
আমর! ভারতবর্ষে জীবনবীমা সম্বন্ধে প্রথম জাতীয় পরিকল্পন! পাইতেছি। 
উহাতে রামমোহন লিখিয়াছেন £--“এই মহ।নগবরীর ধনী হিন্দুদের প্রতি 
নিবেদন যে, স্বামীর মৃত্যু পর অসহায় অবস্থার জন্য বহু বিধব! যে অসহনীয় 
দুঃখ ও ছূর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করেন, তাহার কথা সহ্বদয়তার সহিত 
স্মরণ করিয়। এদেশে সম্প্রতি গভর্ণমেপ্টের আদেশে প্রতিষ্ঠিত “সিবিল ও 
মিলিটারি উইডোজ ফাঁও-এর অঙ্গরূপ একটি সমিতি যেন তীহার! উক্ত 
বিধবাদ্দের এবং ভবিষ্যৎ বিধবাঁদের কল্যাণকল্সে প্রতিষ্ঠিত করেন ।” 

সমাজ-সংস্কারক রামমৌহন কত দূবদশী ছিলেন এবং কতখানি বাস্তবপন্থী 
ছিলেন--ইহা ভাহারই দৃষ্টান্ত। সমীজে যৌথভাবে অর্থনৈতিক কল্যাণ- 
প্রচেষ্টার পথও তিনি দেখাইয়! গিয়াছেন। 


সতীদাহ-প্রথা উঠিয়া গেল। 

রামমোহন কিন্ক এইখানেই নিরন্ত হইলেন না। 

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্তাপণ, কৌলীন্য--এইসব প্রথা ও ব্যবস্থার ফলে 
ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলার মেয়েদের জীবনে দুর্গতির সীম। ছিল না, 
রামমোহন তাহা! জানিতেন। তাঁহার সহমরণ বিষয়ক গ্রন্থের এক অংশে 
ইহার মর্মস্পর্শী চিত্র আছে। সেই প্রথম নারীদের দুংখ-ছুর্গতি ভাষায় রূপ 
পাইল । বহুবিবাহের বিরুদ্ধে রামমোহনের মত এত প্রবল ছিল যে, তিনি 
তাঁহার চরযপত্রে (উইল ) এই বিধান করিয়াছিলেন যে, তাহার কোনে! পুত্র 
বা উত্তরাধিকাঁরী একই সময়ে ছুই পরীর স্বামী হইলে তাহার সম্পত্তির কোনে। 
অংশ পাইবে না। বহুবিবাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্টে একটি আইন প্রণয়নের 
জন্য তিনি গভর্ণমেন্টকে উপদেশও দিয়াছিলেন। হিন্দুনারীর দায়াধিকার, 
অর্থাৎ পিতার সম্পত্তিতে কন্যার, স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা! স্ত্রীর উত্তরাধিকার 
ইত্যাদি বিষয়েও রামমোহন কম চিন্তা করেম নাই। রামমোহন দাঁয়াধিকারের 
প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, বিগ্ভাসাগরও তুলিয়াছিলেন”-তাহারই হুফপ আজ আমর! 


৯৪8 রামমোহন 


প্রত্যক্ষ করিলাম হিন্দু কোড বিলের মধ্যে। কন্যাপণ ও কন্ত। বিক্রয়ের 
বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় মত উদ্ধৃত করিয়া রাঁজ। তীব্র ম্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
স্্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের কথাও তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন। কৌলীন্ত 
প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী চালন! করিয়াছিলেন । বিধবা-বিবাহের কথাও 
তিনি যে চিন্তা করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন আছে এবং বিলাত হইতে 
ফিরিয়। আসিয়া তিনি এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। 
এইভাবে সামস্ততাস্ত্রিক জীবনদর্শনের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়! রাঁমমোহন 
সর্বপ্রকারে বাংলার তথ। ভারতের সমগ্র নারীজাতির কল্যাণসাধন 
করিয়া গিয়াছেন। 


॥ এগার ॥ 


এইবার শিক্ষাব্রতী বামমোহনের কথা বলিব। 

চেতনার মশাল জালাইয়া রামমোহন অগ্রসর হইলেন । 

তীক্ষধী রামমোহন দেখিলেন শিক্ষার অভাবেই দেশের এত দুর্গতি ও দৈন্যু। 
ঠিক করিলেন এই অভাব দূর করিতে হইবে । শিক্ষা ভিন্ন মানবজীতির মঙ্গল 
ও উন্নতি অপস্ভব | ধর্মের আলোকই যথে নয়; অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার 
হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে শিক্ষীর আলোকও দরকার। জাতির এবং 
জনসমাজের সামাজিক ও টেনতিক বিকাঁশ একটিমাত্র পথেই সম্ভব। উহা 
শিক্ষা । কি ভাবে ভারতবাসীকে শিক্ষিত ও উন্নত করা যায়, বামমোহন 
তাহারও উপায় অবলঘ্ন করিয়াছিলেন। এমন শিক্ষা চাই যাহা জীবন- 
সংগ্রামের উপযোগী হইবে-এই কথা বামমোহন চিন্তা করিলেন। টোল, 
চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মক্তব দিয়া চলিবে না। নৃতন যুগ আসিয়াছে । ইংরেজি 
শিক্ষা চাই। যেজ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহাধ্যে ইংরেজ জাতি পৃথিবীতে এতটা 
উন্নত হইয়াছে, ফুরোপের সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ভার্তবাসীর পরিচয় 
করাইয়। দ্বিবার কথ। প্রথম চিন্তা করিলেন রামমোহন বায়। ইংরেজি শিক্ষা 
ভিন্ন ইহা জানিবার উপায় নাই । তাই রামমোহন ইংরেজি শিক্ষা গ্রচলনের 
জন্য ব্যগ্র হইয়া! পড়িলেন। তিনি কেবলমাজ পুক্ষষদের শিক্ষার কথাই চিন্তা! 
করেন নাই, দেই সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার কথাও ভাবিয়াছিলেন। ১৮১৭ স্রীষ্টাবে 
সহমরণ বিষয়ে বাদানুবাদের একস্থলে প্রতিপক্ষকে রামমোহন বলিয়্াছিলেন, 
“আপনার! বিগ্ভাশিক্ষ। জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, ভবে তাহারা 
বুদ্ধিহীন হয় ইহা! কিরূপে নিশ্চয় করেন ?” রাজার এই তিরস্কার-বাণী ব্যর্থ 
হয় নাই। 

নৃতন যুগের বাঁডীলিকে রামমোহন সর্বতোভাবে যুগপ্রতিনিধি হিলাবে 
গড়িয়। তুলিতে চাহিলেন। বলিলেন, তোমর! মুক্তির যুগের মানুষ । এই 
একটিমাত্র বাক্যই সেদিন বিস্ফোরণের কার্য করিয়াছিল। বাঙালিকে" সকল 
দিক দিয় যুগপ্রতিনিধি হিসাবে গড়িয়। তুলিবার জন্য রামমোহন সর্বাগ্রে 
ইংরেজি শিক্ষাকে বরণ করিয়। লইলেন। রামমোহন বুঝিয়াছিলেন মুক্তির 
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সর্বাঙ্গীন আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শিক্ষাবিস্তার ভিন্ন অন্য পথ নাই, 
এবং বর্তমানকে জানিবার জন্য ও সমসাময়িক আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
আলোকে এক নূতন ভবিষ্যতকে জন্ম দিবাঁর পক্ষে ইংরেজি ভাষা অপরিহার্ম। 
আমর! দেখিয়াছি পরিণত বয়সে তিনি যত্ব ও নিষ্ঠার সহিত ইংরেজি ভাঁষ! 
আয়ত্ত করিঘাছিলেন। এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, যুরোপ হইতে 
ধাহারা নৃতন আসিয়া তীহাঁর সহিত আলাপ করিতেন, তাহারা রামমোহনের 
ইংরেজি জ্ঞান দেখিয়। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বেস্থাম পর্যস্ত 
বলিয়াছিলেন, তাহার ইচ্ছা হয় যে, তিনি যেন রাঁমমৌহনের ন্যাঁয় ইংরেজি 
লিখিতে পারেন । রামমোহন ন। থাকিলে পাদ্রির। বাংলা তথা ভারতে যেমন 
অবাঁধ প্রচারের সুবিধা পাইত, বাঁমমোহন ন। থাকিলে নৃশংস সতীদাহ-প্রথা 
যেমন লুপ্ত হইত না, তেমনি তিনি ন| থাঁকিলে এই দেশে ইংরেজি শিক্ষার 
প্রসার এত দ্রুত ঘটিত কি না সন্দেহ । কলিকাতায় আসিয়াই রামমোহন তাই 
শিক্ষাবিস্তাবের কথ। সর্বাগ্রে চিন্তা করিলেন । 

শিক্ষাগ্রসারে রামমোহনের প্রধত্বু সত্যই বিস্ময়কর । 

রামমোহন সম্বন্ধে অধুনা যেসব নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারই 
আলোকে আমর। জানিতে পাবি ষে, “রামমোহন কেবল একটি স্কুল স্থাপন, 
হেয়ার সাহেব ও ভাফ সাহেবকে নানা প্রকার সাহাধ্য করিয়া ও ইউসটেস 
কেরীকে স্থল স্থাপনের জন্য জমি দিয়া ব| ভারত সরকারকে শিক্ষানীতি সম্বদ্ধে 
ছুই-চাঁরিটি মেমোবাও! দাখিল করিয়াই আপন কতব্য শেষ করেন নাই। 
তাঁহার চিন্তা এ-বিষয়ে এত জাগ্রত ছিল যে, ইহাই তাহার ধ্যান-ধারণ। 
হইয়! উঠিয়াছিল বলিলেও ধোধ হয় অতুযুক্তি হয় না। বামমৌহনের নিকট 
শিক্ষা বিলাসের বন্ত ছিল না। রামমোহন জানিতেন যে অধঃপতিত জাতিকে 
পুনরায় আপন মর্ধাদায় স্থাপন করিতে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া 
তৃলিতে হইবে। ইংরেজদের সহিত জীবনযুদ্ধে টিকিয়৷ থাকিতে হইলে 
তাহাদের গ্ভায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আয়ত্বে আনিতে হইবে। শিক্ষাবিস্তারে 
বামমোহনের ষে অন্বাগ তাহার মূলে ছিল জাতির জীবনরক্ষা-_এই 
তাগিদ” 
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প্রসঙ্গত; ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষানীতির কথা একটু বলিতে 
হয়। এদেশে সেই সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। একদল 
চাহিতেছিলেন, দেশে সংস্কৃত ও ফাঁসি শিক্ষার প্রচলন হউক। অপর দল 
ইংরেজি শিক্ষা! প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। বামমোহন মিজে সংস্বৃত 
শাস্ত্রাদিতে সুপগ্ডিত ছিলেন, অথচ ভিনিই সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা করিয়া 
লিখিলেন--এই শিক্ষা ভারতকে অজ্ঞানতায় ডুবাইয়া রাঁখিবে। প্রাচীন 
ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে তাহার প্রধান অভিযোগ--এই দর্শন নেতিবাদী। 
ভিনি এই ধরণের নেতিবাদী শিক্ষার পরিবতে” সমাজের পক্ষে কল্যাণকর 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচলনের স্কপাবিশ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গণিত, 
প্রাকৃতিক দর্শন, বপায়ন বিদ্যা, শারীর বিছ্য। প্রভৃতি অন্শীলনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি আরো মনে করিতেন যে, ইংরেজিকে এই নৃতন শিক্ষার 
মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। সংস্কৃত ও ফাসি ভাষার গণ্ভীর মধ্যে 
থাকিলে ভারতবর্ষ শিক্ষার্দীক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতায় ইংলগ্ডের মত স্থৃউন্নত 
হইতে পারিবে না-এই কথ! সেদিন রামমোহনের স্ায় আর কোনো ভারত- 
বাসী চিন্তা করিয়! দেখেন নাই । রামমৌহনের চিন্তায় আরো একটি সত্য ধর! 
পড়িয়াছিল। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, ইংরেজশাসন অজ্ঞাতসাঁরে ভারতে 
সমাজবিপ্রব আনিয়া দ্রিবেই এবং সেই বিপ্লব বহু সম্তাবনাপৃর্ণ। ইংরেজি 
শিক্ষা ভিন্ন সেই বিপ্লবের বাত্তব রূপাঁয়ণ সম্ভব ছিল না। 

পলাঁশি যুদ্ধের পর প্রায় আটান্ন বংসর অতিক্রান্ত হইল। এই দীর্ঘকাল 
রাজ্যব্যবসায়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতবর্ষের এখানে-গখানে নানারকম 
যুদ্ধরিগ্রহ করিয়া কাটাইতে হইয়াছে । শাঁসন-সংস্কার ও ভূমিরাজন্ব-সংস্কার 
ভিন্ন বিদেশী শাসক অন্ত কোঁনো বিষয়ে সংঙ্কারের কথ! চিন্তা কপিয়! দেখেন 
নাই । দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভথনো পর্ধন্থ গুরুতর কোনে! পরিবর্তন দেখ। 
দেয় নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল শাসকদের নিজেদের 
স্বার্থেই; শাসনযস্্র হুষ্টভাবে পরিচীলনা করিবার জন্য সিবিলিয়ানদিগকে 
দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই কলেজ স্থাপনের অন্যতন্ন এবং প্রধানতম 
লক্ষ্য । তখনে! পর্বস্ত ইংরেজের শিক্ষানীতি বলিয়া কিছু ছিল না। জনসাধারণের 
শিক্ষার কথা তাহার! চিন্তা করিয্র! দেখেন নাই, ব্যয়-বরাদ্দ করা তো দূরের 
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কথা। বেনরকারী ভাবে শ্রীষ্টান মিশনারিগণ কিছু কিছু ইংরেজি শিক্ষা 
প্রচারের ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাঁদেরও মুখ্য অভিপ্রায় ছিল 
্রীষ্টধর্মের মহিমা গ্রচার করা। মোঁট কথা, ব্র্যাণ্ডি, বেয়নেট আব বাইবেল 
হাঁতে করিয়া শাসক ইংরেজ প্রথম যুগে এই দেশে আসিয়াছিল। কলিকাতায় 
আঁপিয়! রামমোহন শিক্ষার বিষষটি গভীর ভাঁবে চিন্তা করিলেন এবং এই 
বিষয়ে তিনি গভর্ণমেণ্টের সহিত আঁলাপ-আলোচন! করিতে লাগিলেন । 

রামমোহন কলিকাতায় আসিবাঁর অব্যবহিত পূর্বে বাংলা দেশে ইংরেজি 
শিক্ষার অবস্থা কি রকম ছিল তাহা! আমর। রাজনারায়ণ বন্ুর “হিন্দুকলেজের 
ইতিবৃত্ত নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন £ 
“এতদেশীয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে খ্ীষ্ান মিশনরি রেবরেও মে সাহেব চচ'ড়াতে একটি 
মিশনরি স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় ইংরাজি স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি 
সর্বপ্রথম সংগ্কাপিত হয় । মে সাহেব গভর্মেণ্ট হইতে সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। 
তাহার প্রাথনা সফল হয়। পরে কোন বিশিষ্ট হেতু বশতঃ সেই সাহাষ্য 
রহিত হয়। তাহার পরে শরবোরণ সাহেব কলিকাতায় এক স্কুল খুলেন। 
শরবোরণ সাহেব ফিরিলি ছিলেন । তিনি এক প্রকার বাঁডালি ছিলেন বপিলে 
হয়। শুনিয়াছি, তিনি প্রতি বসর পুজার সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটি হইতে 
এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন হাতে করিয়া লইয়া যাইতেন। পরে আরাটুন পিক্রপ নামে 
আর একজন সাহেব আর একটি স্কুল স্থাপন করেন।"-প্রথমে ইংরাঁজি শিক্ষার 
বড় ছুরবগ্ধ। ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া তখনই দৃরবস্থ। দূর 
কবেন। তিনি হেয়ার স্কুল স্থাপন করেন এবং সর্বপ্রথম হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের 
প্রস্তাব করেন এবং তংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ।” 


ডেভিড হেয়ার। 

দুগতি-ছুর্গম বাংলা! দেশে এই মহত্প্রাণ ইংরেজের আগমন নিঃসন্দেহে 
একটি এঁতিহাঁসিক ঘটন! ছিল সেদিন। ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের 
ইতিহাসে হেয়ার সাহেবের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে । রামমোহন ধখন 
দ্বিতীয়বার গৃহ হইতে বিতাঁড়িত হইয়! সপরিবারে কাশীতে অবস্থান করিতে- 


রামমোহন ৯৯ 


ছিলেন, সেই সময়ে ডেভিড হেয়ার ও উইলিয়ম কেরি কলিকাতায় আসেন 
€ ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে )। হেয়ার সাহেব রামমোহন অপেক্ষা তিন বংসরের ছোট 
ছিলেন। এই একই বৎসরে কলিকাতায় ফোট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। 
নাস্তিক বলিয়া হেয়ারের সুনাম ছিল, গৌডা পাদ্রিপমাজে তাই তাহার 
বিশেষ স্থান ছিল না । কলিকাতার মিশনারি সমাজ এই মান্ষটির প্রত্তি এমনই 
বিরূপ ছিল যে তাহার মৃত্যুর পর কোনো গ্রাষ্টান সমাধিস্থানে ভাতার দেহ 
সমাধিস্থ করিবার অনুমতি পাওয়! যাঁয় নাই। এমন লোকের সহিত ষে 
কর্মক্ষেত্রে বামমোহন উত্তরকালে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবেন, ইহাতে আঁশ্চধ 
হইবার কিছু নাই, বরং ইহাই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক । 

রাঁজনাবায়ণ বন্থ লিখিয়াছেন £ “ডেভিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ির ব্যবসায় 
দ্বারা লক্ষ টাক! উপার্জন কবিয়াছিলেন। তিনি তাহার স্বদেশ স্ষটলগ্ডে 
ফিরিয়। না গিয়। সেই সমস্ত অর্থ এতদেশীয় লোকের হিতসাঁধনে বায় করিয়া 
পরিশেষে দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাহাকে এতদেশীয়দিগের 
ইংবেজি শিক্ষার সষ্টিকতা বলিলে অতযুক্তি হয় ন।।” 

মবাবঙ্গের প্রথম দীক্ষীপগুরু হেয়ার সাহেবহ কলিকাত। শহরে হিন্দুপাধারণের 
শিক্ষার জন্য প্রধানতঃ নিজব্যয়ে একটি ই“রেজি স্কুল ধাপন করেন । প্রথমে 
হেয়র স্কুলের নাম ছিল পুল সোসাউটির স্কুল। হেয়ার সাহেব ছিলেন এই 
স্কুলের প্রাণস্বব্ূপ। এই সোসাইটি কালীঙ্লায় একটি বিদ্যালয় ও ছুইটি 
ইৎরেজি স্থূল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ইণরেজি স্কুল দুইটির মধ্যে একটি ছিল 
হেয়ার সাহেবের স্কুল। রামমোহন কলিকাতায় আসিবার অব্যবহিত পরেই 
ডেভিড হেয়ারের সহিত তাহার আলাপ হইল । আলাপ বন্ধুত্থে পরিণত হইতে 
বিলম্ব হইল না। রামমোহনের মাণিকতলার বাড়িতে হেয়ার সাহেব প্রায়ই 
আসিতেন এবং তাহার সহিত শিক্ষা সম্পর্কে আলোচন! করিতেন। ইহা 
আত্মীয়ূসভা স্থাপনের এক বংসর পরের ঘটনা । হেয়ার-রামমোৌহনের প্রগাঢ় 
বন্ধুত্ব সমসাময়িক বাংলার ইতিহাসে একটি আশ্চধ অধ্যায় । উভয়ের মধ্যে 
সেদিন যে সহ্ৃদয়তা, যে আম্মীয়তা দেখা গিয়াছিল, ভাহার সম্পূর্ণ কাছিনী 
আজো কেহ লেখে নাই। কথিত আছে, মাণিকতলার বাঁড়িতে রামমোহন 
মধ্যে মধ্যে হেয়ার সাহেবকে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন । দেশায় খাগ্ঠপ্রবাই 


চিত রামমোহন 


বিশেষভাবে তাহাকে পরিবেশন করা হইত । ইহার মধ্যে একটি পদ ছিল 
মাগুর মাছের ঝোল। হেয়ার সাহেব এই মাগুর মাছের স্বাদ জীবনে ভুলিতে 
পাবেন নাই । 


রাজনারাঁয়ণ বন্থুর “ইতিবৃত্ত হইতে আবার কিছুটা উদ্ধৃত করিতেছি । 
“হেয়ার সাহেব প্রথমে রাজা রামমোৌহনের নিকট ভাল প্রণালীতে একটা বৃহৎ 
ইংরেজি স্কুলের স্থাপনের প্রস্তাব করেন । কিন্ত প্রস্তাবটা কাধে পরিণত হয় 
নাই। পরে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি হাইকোর্টের পরলোকগত জজ 
অঙ্গকুল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, তিনি উহা প্রস্তাব করাতে কাধে পরিণত 
হয়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ প্রত্যুষে ভ্রমণ করিবার সময় স্যার জন 
হাইড ঈষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। স্যাঁর জন হাইড ঈস্ট স্থপ্রিম 
কোটে'র জজ ছিলেন। তাহার নিকট তিনি একটি ইংরেজি শ্ুুল স্থাপনের 
প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলেন । তৎপরে হাইড ইষ্ট 
ও হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া ১৮১৪ সালের ১৪ই মে দিবসে কলিকাতার 
প্রধান ব্যক্তিদিগের এক সভা আহ্বান করেন। কলিকাতার অনেক সন্ত্রস্ত 
ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন |” 

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্বে গরাণহাটায় গোরা্টা্দ বসাকের বাড়িতে স্কুল খোলা 
হইল। এই স্বুলই পরে উন্নত হইয়! হিন্দুকলেজে পরিণত হয়। গরাণহাটা 
হইতে জোড়ার্সাকোয় ফিরিঙ্গি কমল বস্থর বাড়ি, আবার সেখান হইতে 
টেরিটি বাজারে স্কুল ক্রমান্য়ে স্থানাস্তরিত হইয়া অবশেষে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ধে উহ! 
স্থায়িত্ব লাভ করে। ইহার পিছনে রামমোহনের হাত ছিল। তিনিভিন্ন 
হিন্দুকলেজ কোনে দিনই উন্নত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিত কি ন! 
সন্দেহ। 

ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে রামমোহন এতই ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে প্রথমে 
তিনি এবিষয়ে গভর্ণমেণ্টের বা কলিকাতার জনসাধারণের মুখাপেক্ষী ছিলেন 
না। হিন্দুকলেজের উদ্যোগপর্বেই আমরা! দেখিতে পাই যে তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া 
বসিয়াছিলেন নী। ১৮১৬ শ্রীষ্টাব্দেই তিনি 'ফ্্যাংলো! হিন্দু স্কুল” নামে একটি 


বামমোহন ১৬৬ 


অবৈতনিক বিগ্যালয় স্থাপন করিলেন । বামমোৌহনের এই ইংরেজি বিদ্যালয়টি 
প্রথমে হেছুয়ার সন্নিকটে স্'ড়িপাভায় স্থাপিত হইয়াছিল ; পরে এ অঞ্চলেই 
হেছুয়ার উত্তরে একখণ্ড জমি কিনিয়া স্কুলের নিজস্ব বাটি রামমোহন নিজব্যয়ে 
১৮২২ শ্রীষ্টাব্ষে কবিয়! দিয়াছিলেন। মিঃ মোরক্রফট নামে একজন ইংবেজ 
ছিলেন এছ স্কুলের অধ্যক্ষ । তাহাঁর বেতন ছিল একশত টাকা; অপব একজন 
শিক্ষকের বেতন ছিল আঁশী টাকা । ছাত্রর! ইহাতে ইংরেজি শিক্ষা পাইত। 
রামমোহন এই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। এ্যাডাম সাহেব 
স্বুলের কাধ পরিদর্শন করিতেন । রাজার নব-প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে প্রায় আশীজন 
হিন্দু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। দ্বারকানাথ ঠাকুর পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে এই স্কুলে 
ভি করিয়া দিলেন। কথিত আছে, রাঁমমোঁশন বালক দেবেন্দ্রনীথকে নিজের 
গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন। বামমোহনের এই নিজন্ব শিক্ষায়তনটি 
সম্পর্কে আরে! একটি কথা বলিবার আছে। এখানে ছাত্রদের জন্থ ধেসব 
পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ফরাসী বিপ্রবের অন্যতম 
চিন্তানায়ক ভল্তেয়ার প্রণীত৬প্বইডেনের দ্বাদশ চালসের ইতিহাস” বইখানি 
(ইংরেজি অন্তবাদ ) স্থান পাইয়াছিল। ছাত্রদিগকে ইহা হইতে বাংল! 
তডমা করিতে হইত। 


কিন্তু বামমোহনের শিক্ষা-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় পর বৎসর 
হইতে। এই আন্দোলনে তাহার প্রতিভা, পাগ্ডিত্য, দূবদুষ্টি ও মহাঁুভবতা 
দেখিয়! বিস্মিত হইতে হয়। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী সেই প্রথম ভারতবর্ষে 
শিক্ষার উন্নতির জন্য একলক্ষ চব্বিশ হাজার টাক! মঞ্ধুৰ করিয়াছেন। কিন্ত 
কিরূপ শিক্ষা এদেশের উপযোগী হইবে, তাহ। তখনে। প্বস্ত নির্ধারিত হয় 
নাই। বিষয়টি লইঘ্না আলোচনা আরম্ত হইল। চারিদিকে তুমুল বিতর্ক-- 
ইংরেজি, না সংস্কৃত, ফানি ও আরবি? একদল লোক শুধু প্রাচ্য প্রণালীতে 
শিক্ষাদান সমর্থন করিলেন। অপরদল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষ। দ্বারা 
. সুরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী হইলেন। এই শেযোক্ত দলের 
নেত৷ ছিলেন রাজা রামমোহন রায় । 


১৪২ রামমোহন 


লঞ্ড আমহাস্ট” তখন গভর্ণর-জেনারেল। ছুইপক্ষে তুমুল বাদ-প্রতিবাদ 
চলিতে লাগিল। এমন কি হোরেস হেম্যান উইলসন পযন্ত ইংরেজি শিক্ষার 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন । এই স্থবিখ্যাত প্রচ্যবিদ্যা-বিশারদ ইংরেজই 
সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের সমষে, বাধাঁকান্ত দেবের প্ররোচনাষ, রাঁম- 
মৌহনের বিরোধিতা করিশীছিলেন। রামমোহন ইহা বিস্ৃত হন নাই। 
সরকাঁরী মহলে উইলসনের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথাও তিনি জানিতেন। 
গতর্ণমেণ্ট প্রীচীনপন্থীদেরই মত অন্ুরণ করিতে চাহিলেন। কলিকাঁতায 
সংস্বত কলেজ স্থাপিত হইবে-_ রামমোহন এই সংবাদ পাইলেন । এত টাঁকা। 
কেবলমাত্র সংস্কত শিক্ষ। দিবার জন্য ব্যয় হইবে? দেশের লোক ইবেজি 
শিখিতে পাইবে ন।? হিন্দু স্কুলের উন্নতির ভরসাই বা! কোথায? এইসব 
চিন্তা করিয়া! রামমোহন কণম ধবিলেন। ইপ্রৃতিজ্ঞ। করিলেন, অন্ধকারের 
মধ্যে ভারতবর্কে তিনি পভিয। থাঁকিতে দিবেন ন।। রামমোহন লর্ড 
আমহাস্ট কে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের 
ইতিহাসে বামমৌহনের এই এতিহাসিক পত্রের গুরুত্ব অপাধারণ। বামমোহ- 
নের দুরৃষ্টির স্বফল ফলিতে বাঁরে। বসরের বেশি সময লাগে নাই । তাহার 
এই পত্রদ্বারাই সেদিন কোম্পাণার শিক্গানীতি নিধারিত হইয। ভারতে 
শিক্ষীর ক্ষেত্রে এক যুগীস্ঘণের স্থচন। করিযা ধিযাছিল। এই একটিমাত্র 
কাধ ছারাই রাজ রাঁমমৌহন রাঁষ অমর হইয। আঁছেন। 

সেই চিঠিতে রাঁমমৌহন গভীর ছুঃখ প্রকাশ কবিঘা গভণমেণ্টকে 
জানাইলেন যে--সংস্কৃত শিক্ষা তো এদেশে প্রচলিত রহিষঘান্ে । চতুষ্পাঠী, 
টোল প্রভৃতি যাহা রহিষাছে সেগুলিকে সাহায্য করিলেই স"স্থৃত শিক্ষার 
উদ্দেশ্ট সম্পন্ন হইতে পারে । কিন্তু সংস্কত শিক্ষাতে আমাদের দেশের প্রকৃত 
উপকার হইতেছে না। ইহা দ্বারা যুবকদের মাথায় ব্যাকরণ, স্যাষ প্রভৃতি 
শাস্ত্রের কতগুলি খুঁটিনাটি ও তর্কযুক্তি ঢুকাইয়া দেওয়া হয» কর্মজীবনে তাহা 
কোনো কাজেই লাগে না। সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের ফল হইবে দেশকে 
অন্ধকাবেই বাখা। 'অধিক উদার ও উন্নতভাঁবে প্যশ্চান্ত প্রণালীতে গণিত, 
পদাথ-বিজ্ঞান, রসায়ন শান্ত, শাবীরবিদ্যা ও অন্ঠান্ত বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত 
কর! প্রয়োজন । গভর্ণমেণ্ট যে টাক! ব্যয় করিতে সংকল্প করিযাছেন, 
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তাহাঁতেই এপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । যুরোপে শিক্ষাপ্রাঞ্চ 
কয়েকজন শিক্ষিত প্রতিভাঁশালী লোককে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করিতে 
হইবে । গভর্ণমেণ্ট দেশের লোকের যে কল্যাণ কামনা করেন, তাহা শুধু 
এই প্রণালীর শিক্ষা দ্বারাই সম্ভব হইবে। 


রাঁজ।র এই পত্রধানি ইতবাজিতে লিখিত। ভাষা, জ্ঞান ও যুক্তির সম্পদে 
এই চিঠিখানির তুলনা নাই । ধন সম্বন্ধে যেমন টান্ট ভিড, শিক্ষা সম্বন্ধে ও তেমনি 
এই পত্রথাঁনিকে একটি মূল্যবান দলিল, বলিয়! আঁখ্য| দেওয়া যাইতে পারে। 
সে সময়ের স্থবিজ্ঞ ই“রেজগণ পথ" ইহ! পাঠ করিয়। বিশ্মিত হইঘ়াছিলেন । 
বিশপ হিবরৰ লিখিয়ীছিলেন £ “এই পত্তের ভাঁষ। ও ভাব এত সুন্দর এবং ইহার 
যুক্তিগুলি এত হৃদয়গ্রাহী মে একজন এশিষাবাসীর পক্ষে একপ পত্র লেখা 
একটি কৌতহলজনক ব্যাপার বলিম্া! মনে হয়| এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে, গভণর-জেনীবেলকে দিবার জন্য রামমোহন বিশপ ঠিবরের হাতেই এই 
চিডিখাশি দিয়াছিলেন। তিনি সরাসরি পাঁঠাইলে হযত লাট-দববারে 
উহ উপেক্ষিত হইতে পাঁবে, এই আশঙ্কা! ব অন্মান করিয়াই রামমোহন 
এইবপ একজন উচ্চপদস্থ লোকের মারফত পত্র প্রেরণের বাখস্থ। কবিয়াছিলেন। 
তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহলে রাজার প্রভাব-প্রতিপত্তির ইহাঁও একটি 
নিদ্শন | 

রামমোহন স্থয়ং প্রাচ্যবিদ্যাস পারদশী হউগাঁও এবং সংগত শিখাইবার 
শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াও, ভংরেছি ভাঁষাব সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞান 
ইতিহাস গ্রৃতি শিখাইবার পক্ষে যুক্তি প্রদশন করিনা লড আমহান্চ কে 
যখন এই আবেদনপত্রথানি পাঠাইয়াছিলেন তাঁহ। তখনই ফলদার়ক হয় নাহ। 
কিন্ত পরে যে ইংরেজি শিখাইবার পক্ষপাতী ইংলিশ পাটি নামক দলের উদ্চব 
হয়, তাহার প্রভাব এবং লর্ড মেকলের মন্তব্য--ইহারঈ ফলে বেটিক ইংপেঙ্জি 
শিক্ষা চালাইবার দিকে মত দেন । কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রকাশিত 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডে এই ইংলিশ পার্টির উদ্ভব সম্বন্ধে যে বিবরণ 
দেওয়া হইয়াছে তাহাঁতে বল! হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের আবেদনপত্রের 
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ফলেই এই পার্টির উৎপত্তি। এই পার্টি চাপ না দিলে মেকলের মিনিট 
অন্য রূপ হইত সন্দেহ নাই। সুতরাং দেখ] যাইতেছে যে, সেদিন রামমোহন 
যদি যুক্তিপূর্ণ এই পত্রখাঁনি না লিখিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা 
আরো কিছুকাঁলের জন্য পিছাইয়! যাইত। 

রাঁমমোহনের এই অন্দোলনের ফলেই সংস্কৃত কলেজের প্রস্তাবিত ভবনের 
ভিত্তিপ্রস্তর, হিন্দু কলেজের নামেই ১৮২৭ খ্রীষ্টাৰে স্থাপিত হইয়াছিল । লর্ড 
আমহাঁ্ট” স্বয়ং ইহা স্বাঁপন করেন। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ একই 
ভবনে স্থাপিত হইল । ইংরেজি শিক্ষার পক্ষ যাহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন 
তাঁহাদেরই জয় হইল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, 
রামমোহন তাহার একজন সত্য ছিলেন। রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ- 
বাদী, হিন্দু সৃভ্যগণ এই কারণ দেখাইয়! কমিটি হইতে সরিয়। যাইতে 
চাহিলেন। আদর্শবাদী রামমোহনের নিকটে আদর্শ ই ছিল বড়ো, ব্যক্তিগত 
মধাদা গৌণ। তিনি তৎক্ষণাৎ সভাপদ ত্যাগ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ 
উদ্দারতাঁর সহিত রামমোহন সেদিন বলিয়াছিলেন £ আমি কমিটিতে থাকিলে 
যুদ্দি কলেজের লেশমাত্রও অনিষ্টের সম্ভীবন। থাকে, তাহ! হইলে আমি সে 
সম্মানের প্রয়াপী নহি 1” ডেভিড হেয়ীরের জীবনীকার প্যাৰিটাদ মিত্র 
হেয়ারের জীবনচরিতে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ “রামমোহন বায়ের উদার 
চরিত্র ছিল /তিনি দেশের হিত সর্বদা প্রাথনা করিতেন এবং আপন যশগৌর্ব 
অতি ক্ষুত্র জ্ঞান করিতেন ।৮ 

ইহাই রামমোৌহন। 


ইহার দুই ব্পর পরের ঘটন।। 

১৮২৬ শ্রাষ্টা । 

রামমোহন “বেদাস্ত কলেজ? স্থাপন করিলেন। ইংরেজি শিক্ষার পুরোধার 
পক্ষে এই নামে একটি স্কুল স্থাপন করিতে দেখিয়া সেদিন অনেকেই বিস্মিত 
হুইলেন। প্রসঙ্গতঃ বল! দরকার, কেন রামমোহন সেদিন সংস্কৃত শিক্ষার, বিশেষ 
করিয়। বৈদাস্তিক মত ও হিন্দু দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে এবং ইংরেজির স্বপক্ষে 
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স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন ? রামমোহন বেদাস্তদর্শনের বিরোধী ছিলেন 
না। থাকিলে, বাংলায় উহার ভাষ্য রচনা করিয়া প্রকাশ করিতেন না। 
তাহার সমগ্র ধর্ম-সংক্কার আন্দোলনের ভিত্তিমূলই তো। ছিল বেদাস্তদর্শন। 
এমন কি, ইহাই ছিল তাহার সমগ্র জীবনের ভিত্তি । রামমোহনের ব্রঙ্গ- 
সঙ্গীতগুলিতে ইহার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আছে। তবে তিনি ইংরেজির পক্ষে 
ও সংস্কৃতের বিপক্ষে লেখনী পরিচালনা করিলেন কেম ? ইহাঁর একমাত্র উত্তর 
রামমোহনের প্রথর ইতিহাসবোধ ও বৈজ্ঞানিক দিভঙ্গি। রামমোহন বেদাস্ত 
মীনিতেন, কিন্তু ইহার প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন । অদ্বৈতবাদী 
রামমোহন সকল পদাথের ব্যবহারিক সত্তা স্বাকাঁর করিতেন এবং “অদৈতবাঁদ 
স্বীকার করিয়াও তিনি লৌকিক কতবাঁকতব্য, ধর্াধম ও নৈতিক দায়িত্বে 
বিশ্বাস করিতেন।” এইখানেই রামমোহন আধুনিক এবং আধুনিক বপিয়াই 
তিনি দেশে ইংরেজি শিক্ষাঁর প্রচলন চাহিযাছিলেন । 

মাণিকতল! গ্রীটের ৭৪ নম্বর বাড়িতে বামমোহনের বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইল। এই বিদ্যালয়ে ভিন্দু একেশ্বরবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্তে ছাত্রগণকে শুধু 
সংস্কৃত ভাঁষা শিক্ষ! দেওয়া হইত । এখাঁনে বাংল! অথবা সংস্কৃত ভাষার সাহাঁঘ্যে 
মুবোগীয় বিজ্ঞান ও খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাঁদ শিক্ষা দেওয়ারও অভিপ্রায় বামমোহনের 
মনে ছিল । কাধতঃ সেটি হয় নাই। 


১৮৩৬ | 

প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষের সন্ধিক্ষণ। 

রাঁমমোহনের আহ্বানে স্কচ মিশনারি আলেকজাগার ডফ. আপিলেন 
কলিকাতায় । এদেশে ইৎরেজি শিক্ষাপ্রসারে এই ডফ. সাহেবের নামও 
স্মরণীয় । অবশ্থ স্কটল্যাণ্ড মিশনের জেনারেল এসেমব্রির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 
ডফ. সাহেবের মারফত এই দেশে শ্রীষ্টধর্ম প্রচার কর1। ডফ. যে সে কাঙ্জ করেন 
নাই তাহা নহে, তবে তিনি ইংরেজি প্রসারের জন্যও যথেষ্ট করিয়াছেন । 
তখনকরি দিনে হিন্দু পাড়ায় মিশনারি স্কুল স্থাপন বড়ো সহজ কথা ছিল না। 
স্কুল স্থাপনের পথে বহু বিদ্ব দেখ! দিল। ভফ. বামমোহনের শরণাপন্ন 
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হইলেন । এই প্রসঙ্গে শিবনাঁথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন £ “যখন শহরের ভদ্রলোকের 
এমনি বিরোধী হইলেন যে, স্কুলের জন্য দেশীয় বিভাগে একটি বাড়ি ভাডা কর 
ও পড়িবার জন্য বাঁলক সংগ্রহ কর! ডফের পক্ষে কঠিন হইয1 উঠিল, তখন 
রামমোহন রায়কে এই বিপ্নবাধার কথ! জানাইলে তিনি ডফের স্কুল বসাইবাঁর 
ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন । ম্বযং উদ্যোগী হইয়! ব্রাঙ্মসমাজের পূর্বা শিত 
ফিরিঙ্গি কমল বন্থর বাঁড়ি ফের স্কুলের জন্য স্থির করিয়। দিলেন এবং 
আপনাদের বন্ধুবান্ধবের পরিবার হইতে প্রথম ছয়টি ছাত্র স” গ্রহ করিয়া দিলেন। 
ইহা করিয়াঁও নিরস্ত হইলেন না, স্কুল খুলিবার দিম (১৩ই জুলাই, ১৮৩০ ) 
নিজে উপস্থিত হইয়! বালকদিগকে উৎসাহিত করিলেন এব" তত্পরে সর্বদ! 
গিষা স্কুলের কাঁধ পরিদর্শন-ছাঁরা ও পরামর্শদানাদি-দ্বারা ডফকে উত্পাহিত 
করিতে লাগিলেন ।” 

ইণ্লগ্ডে যাইবার পূর্বে ইহাই বামমৌহনের শেষ জনহিতকর কাজ । এই 
ঘটনাটি দ্বার। রাঁমমোহনের চবিভ্রের যে জিনিসটি আমাদের চক্ষে পড়ে তাহ। 
হইল তাহাঁর অটল সংকল্প শক্তি । সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যে বামমোহন কখনে। 
তাঁহার সংকল্পিত অন্ষষ্ঠঠন পরিত্যাগ করেন নাই, বিদ্ব দেখিয়। হটিখা যান 
নাই। যোল বৎসর বয়সের সময়ে তিনি যখন গৃহ হইতে নিভাড়িত হইযা- 
ছিলেন, তখনো যে সংকল্প, জাবনেন্ পরিণত বধসে প্রত্যেকটি কর্দে সেই একই 
সংকল্পদ্।বা বাঁমমোহন চালিত হইতেন। শিবনাথ শাক্ী মিথ্য। বলেন 
নাই--“রাঁমমোহন বাঁয়ের বজমুণ্ট বলডগের কা1মডের ন্যায় ছিল ।” 

ফিরিঞ্গি কমল বন্থুর বাড়িতে রামমোহন যখন তাহার এতিহাঁসিক 
ব্রাঙ্গমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, মেই সমযে বাহিরেব যে ঘর ছুইথাঁনিতে সমাজের 
অধিবেশন বমি, সেই ঘরে ছুইখানি টান। পাথ। রাখা হইগ্াছিল। সমাজ 
অন্যত্র উদ্ভিয়৷ যাইবার পর পাখা ছুইখানি রহিঘ়্াই গিযাছিল। ডক. সাহেবকে 
সঙ্গে করিয। 'বাঁমমোহন যখন সেই ঘরে আসেন, কথিত আছে, ঘরের টান! 
পাঁখার প্রতি আঙ্ল দেখাইয়া রামমোহন হাশিয়! ডক্ষ, সাহেবকে বলিয়। 
ছিলেন--] 168০ ৮90 07905 [0 1969০%. ডফের স্কুলের নাম রাখা 
হয় জেনারেল আযাসম্বলিজ ইনষ্টিটিউশন? | 

ডফ. সাহেবের স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে বাইবেল বিতরণ কর] হয়। ইহাতে 
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ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যাঁয়। অভিভাবকগণও শঙ্কিত হইলেন । তবে 
কি ভাফ, সাঁহেব তাহার্দের ছেলেগুলিকে খ্রীষ্টান করিবার মতলবে আছেন ? 
অভিভাবকদের অনেকেই রামমোহনের বন্ধু এবং রামমোহনেরই অগ্নরোধে 
তাহারা ডাঁফ, সাহেবের স্কলে ছেলে পাঠাইয়াছেন। রামমোহন একদিন 
স্কবলে আমিলেন। ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন--বাইবেল পড়িলেই লৌক 
খীষ্টান হয় না। ভাক্তার উইলসন হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়াও হিন্দু হন নাই। আমি 
বুবার কোরান পড়িয়া মুলমান হই নাই। আমি সমস্ত বাইবেল তের 
সহিত অধ্যয়ন করিয়াছি । তোমর! জান আমি খ্রীষ্টান নই, এই যে আমার 
গলায় পৈতা পর্যন্ত বহিশাছে। তোমরা বাইবেল পড়িতে ভয় পাও কেন? 
বাইবেল পড়িয়া নিজের। ইহার সম্বন্ধে বিচার কর, তবে তে। অন্য ধগগের সহিত 
তোমার ধর্জের পার্থক্য বুঝিতে পাঁরিবে। 


রামমোহনের দৃষ্টান্থে, কাঁলীনাথ মুন্সী তাহ!র ন্বগ্রাম টাঁকিতে একটি 
স্কুল স্থাপন করিবার জন্য ডাঁফ, সাহেবকে বিশেষ সাঠাষ্য করেন । র।মমোহনের 
শিষ্ষাগণ ভাহার উপদেশকে সবদাই কাঁশে প্রতিপাপন করিতে সচেষ্ট ছিলেন । 

লড আমহাপ্টকে লেখা বামমোঠনের চিঠি সেই সময়ে উপেক্ষিত হইয়াছিল 
সত্য, কিন্তু তাহার মৃতুার ছুই বংসর পরে ১৮৩ শ্রাষ্টাবে বেট্টিক ইংলিশ 
পার্টির প্রভাবে সেই পত্রের সমস্ত ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে পাঁশ্গন্ত্য 
প্রণালীতে ইংরেজি শিক্ষাপ্রবর্তীটনের চন! করিয়া যান। মেকলের প্রসিদ্ধ 
মিনিট? রামমৌহনের চিঠির উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইগ্প(ছিল। মেকলের 
বারো বৎসর পূর্বে রামমোহন ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা গ্রচলনের বিষয়টি 
গভীরভাবে চিস্তা করিয়াছেন । 

প্রসঙ্গত; একটি কথ উল্লেথ কর! প্রয়োজন । রামমোঁহনের সময়ে বালা 
দেশে হিন্দুসমজের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে “বাহীরা শিক্ষ। বিস্তারে সাহাধ্য 
করিঘ্াছিলেন, শিক্ষার্ধানই কেবল তাহাদের লক্ষ্য ছিল--কিন্ক রামমোহন 
ইংরেজি শিক্ষার প্রসার চাহিয়াছিলেন তাহার রাষ্্নৈতিক দৃষ্টির ফলে। 
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তিনি জাঁনিতেন যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় বলিয়াঁন জাতির সহিত জীবন-সংগ্রামে 
আঅটিয়! থাকিতে হইলে আমাদেরও সেই বিদ্যা! আয়ত্তে আনিতে হইবে-_নান্ি- 
পন্থা! বিছ্যতে অয়নায়। সেইজন্য শিক্ষা প্রবর্তনে বামমোহনের দান অতুলনীয় ।৮ 

ধাহারা যুগ-নায়ক তাহারাই তাহাদের সমকালীন সময়ের পরিধি অতিক্রম 
করিয়। অনাগত কালের কথ! নিভুলিভাবে চিন্ত। করিতে পারেন । এবং চিন্তা 
করিয়। প্রকৃত পথ নির্দেশ করিতে পারেন । 


॥ বারো ॥ 


এইবার রামমোহনের বাস্থ্ীয় চেতনার কথা বলিব। 

রামমোহন ষেমন রাঁজনীতিজ্ঞ, তেমনই আইনজ্ঞ ছিলেন । অর্থনীতিও 
তিনি কম বুঝিতেন না। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যিনি 
নবযুগের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এই দেশের বাস্রীয় উন্নতির পথও তিনিই 
প্রথম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বাঁডালির হাতে রাষ্থ্ীয় অধিকার তুলিয়! 
দিবার জন্য তিনি যেমন অনেকগুলি অশ্রান্ত নিদেশ রাখিয়া গিয়াছেন তেমনি 
রাষ্্নীতিতে বাঙালিকে দীক্ষা! রামমৌহনই দিয়া গিয়াছেন। তিনি পথ ন! 
দেখাইলে আমরা দেশের কথা এমন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিতাম কি ন। 
সন্দেহ। রামমোহন তাহার আত্মচরিতের একস্াানে লিখিয়ানে £ পত্রিটিশ 
শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘ্বণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বাহিরে কয়েকটি দেশ 
ভ্রমণ করিয়াছিলাম।” তখন রামমোহনের বয়স যোল বং্মর। মুসলমান 
রাজত্বের অধীনত হইতে ইংরেজ বাজত্বের অধীনে আসা--এই পবিবভ'ন বিধি- 
নির্দিষ্ট সুনিয়ম বলিয়াই ভারতবাসী মানিয়া লইয়াছিল। দেশট। বিদেশীর 
শাসনে আসিয়াছে, এই কথাটি সেদিন অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রান্তে ষোল 
বত্সরের একজন বালকের সতেজ মস্তিষ্কে একটু আলোঁড়নের স্থি করিয়াছিল । 
এইখানেই রামমোৌহনের রাজনৈতিক চিস্তার উৎস। অবশ্থা অল্পদিন মধ্যেই 
রামমোহনের এই বিদেশী শাসনের প্রতিকূল মত পরিবতিত হইয়াছিল। এই 
পরিবতণনের কারণ তাহার ইতিহাস-সচেতনতা । বামযোহন পাশ্চাত্য 
দেশের ইতিহাস পড়িলেন এবং তাহারই আলোকে দেশের রাস্ীয় অবস্থা সম্যক 
উপলব্ধি করিলেন। অবশেষে সেই অবস্থার উন্নতিসাধনে স্বীয় প্রতিভ1 ও 
শ্রম নিয়োগ করিলেন। 

রামমোহনের কার্ধপদ্ধতি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক । তিনি দেখিলেন দেশের 
লোককে রাষস্ট্রনৈতিক চেতনায় উদ্ধদ্ধ করিতে হইলে সংবাদপত্র প্রয়োজন । 
যাহা প্রয়োজন তাহ! করিতে হইবে । তিনি বাংল] ও ফাপি ভাষায় দুইখাঁনি 
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। বাংলা কাগজ “সংবাদ কৌমুদী, 
প্রথমে প্রকাশিত হইল। ইহার অনুষ্টান পত্রেই লিখিত ছিল : “ধর্মনীতি, 
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বাষ্টনীতি, পারিবারিক ঘটন।, বিদেশীয় ও দেশীয় সংবাদ” এইসব বিষয়েই 
আলোচনা হইবে। ইহার প্রত্যেক সথখ্যায় রা্রীয় মঙ্গল সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও 
মন্তব্যাদ প্রকাশিত হইত। সাধারণ লোকদের জন্যই সংবাদ কৌমুদী 
প্রকাশিত হইয়্াছিল। একটু শিক্ষিতদের জন্য 'মিরাঁং-উল্-আখবার্‌; প্রকাশ 
করেন । ইহ।তে বিশেষভাবে যুবোপ ও ইংরেজ জাতির রাজনীতি আলোচন। 
হইত। দ্েশীয়দের সহিত ব্যবহারে ব্রিটিশ জাতির ওঁদ্ধত্যের কথাও 
থাঁকিত। 


রামমোহনের বাই্ীনৈতিক ক্প্রধাসেব কথা বলিতে হইলে, একটু 
ইতিহাসের কথ! বলিতে হয়। মধ্যযুগের গ্রামীন বাঁংল| সমাজ । সে. সমাজে 
ছিল সমগ্িগত আদশবোধ, ছিল সমবেত কর্মপ্রয়ান। তথাপি মধ্যযুগের 
বাঙালিকে আধুনিক অথে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতি বলিঘা চিন্তিত করা চলে ন1। 
সেদিন যাঁহা ছিল তাহা একটি স্থগঠিত বাঙালি সমাজ। ইহার অধিক কিছু 
নহে। জাঁতিবোধেব ভিত্তিই হইল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিরবচ্ছিন্ন ত1। 
ইহাহ জাতিধর্মের একটি বহিরঙ্গ লক্ষণ। জাঁতিত্ব পদাথটি নিরালম্ব বায়ুতুক 
কিছু নহে, ইহার একটি বাস্তব সত্তা আছে। অধিকার এবং দায়িত্রবোধের 
অন্তরঙ্গ সচেতনতা! ও স্ুম্পষ্টতাই হইল জাতিস্বের আশ্রয়। মধ্যযুগের বাংল! 
দেশে গোষ্বন্ধন ছিল, ছিল তাহার উপযোগী আদর্শ ও অর্থনৈতিক কাঠামো । 
কিন্ত সমষ্টিগত জীবনের বুহৎ প্রচ্ছদরূপে সেই অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক 
পরিষ্বিতির উপরে ততৎ্কাঁলীন সামাজিকের কোনে! অবহিত অধিকার অথবা 
সক্রিয়তার চিহ্ন ছিল ন।। বাস্ত্রকেন্দিক জীবনধর্জের পক্ষে জাতিত্বেরে চেতনা 
ছিল সহজাত। বাংলার পক্ষে ভারতবধষের পক্ষেও তাহ। সমভাবে সত্য । 
রামমোহনের সমকালীন ভারতবধ জাতিত্ববোধ-বজিত ভারতবর্ | 

আমাদের দেশে স্বজাতিগ্রীতি এবং স্বাজাত্যাভিমান প্রথম স্কুটবাক্‌ 
হইয়াছে বামমোহনের মধ্যে । রামমোহন আধুনিক বাংলা, তথা আধুনিক 
ভারতের স্বাধিকার সচেতন দায়িত্বশীল প্রথম নাগরিক । বামমোহন একটি 
আধুনক নাগরিক মাত্র নহেন-- স্বাধীনতা, স্বাভিমান, মানবপ্রেমের অপার 
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প্রসীর লইয়! তিনি বাংলার প্রথম আঁত্মসচেতন জাতি । বাঁমমোহনের ছুলভ 
ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও মনীষার মধ্যে বাঁডালির অনাগত যুগজীবনটি 
যেন তাহাকে পূব হইতেই সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত করিয়া দেখিয়াছিল। রাঁম- 
মোহন ইংরেজি শিক্ষা! চাহিয়াছিলেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজি 
শিক্ষ। ভিন্ন বাঙালির অস্ত্রে স্থচিন্তিত জাতিবোধের উন্মেষ হইবে না। ধর্ম 
ও সমাজে রামমোহন ষে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, শিক্ষামূলক সংফার-প্রচেষ্ঠার 
ভিতর ধিয়। তিনি সেই বগ্রবেরই উদ্বোধন করিয়া দিয়াছিলেন। স"বাঁদপত্র 
প্রকাঁশ করিয়া বিপ্লবের গতিকে তিনি দুবার করিয়া তুলিলেন। 

রাষ্্নীতির শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার সংবাদপত্র, রামমোহন ইহ! জানিতেন । 
শ্ররামপুরের মিশনারিগণ “সমাচার ধপণ'এর মাধমে অবাধ হিপুধর-বিরোধী 
প্রচারকাষ চালাইয়। যাইতেছিল। রামমোহন ইহার প্রতিকারের উপায় 
চিন্ত! করিলেন । একাধিক ধমপ্রাণ স্বদেশীর উৎসাহে ১৮২১-এর ৪1 ডিসেম্গর 
'স্ধাদ কৌদুদী-র প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হইল । পত্রিকাটি প্রতি মঙ্গলবারে 
প্রকাশিত হইত। ইহার প্রধান পূপোধক ও উত্াহী লোকদের মধ্যে 
অন্যত্য ছিলেন রামমোহন । প্রাতষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দো।- 
পাধ্যায়। কিন্তু গুথম তিনটি সংখ্যার পরেই ভবানাচরণ 'পঙ্বাদ কৌমুর্দী'র 
সংসব ত্যাগ করেন। বামমোহনের সতাদাহ নিবারণ বিষয়ক প্রবন্ধ গুলিতে 
ভবানাচরণের রক্ষণশীলত। আহত হয়; মত-পার্থক্াই এই সংস্বত্যাগের 
কারণ, রামমোহনের জীবনচরিতকারগণ উহা উল্লেখ করিঘাছেন। পরে এই 
ভবানাচরণই, রাধাকান্ত দেবের প্রভাবে, রামমোহনের একজন প্রবল প্রতিপক্ষ 
হইয়া দাড়াইয়াছিলেন এবং ধঃ্সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভবানী- 
চরণের্‌ প্রতিভার সহিত রাঁমমোহনের প্রতিভ। ষর্দি মিলিত হইত, তাহ! হহলে 
সেদিন সমাজ-সংস্কারে রামমোহন আবে! বেশি অগ্রসর হইতে পারিতেন। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিক্রিয়াঁপন্বীদের শিবিরে যোগদান করিয়] প্রতিপদে 
বামমোহনকে বাধ। দিয়াই স্থপপ্ডিত ভবানীচরণ ভীহাঁর লেখনী ও প্রতিভার 
'অপব্যয় কৰিয়াছিলেন। 

তথ্মপি সমসাময়িক ইতিহাসে ভবানীচরণের নাম শ্রদ্ধার মহত স্মরণীয়। 
বামমোহনের কোনে জীবনচরিতক।রই তাহার কথ সবিস্তারে উল্লেখ করেন 
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নাই। ভবানীচরণ রক্ষণশীলভার সমর্থন করিযাছিলেন লত্য এবং সেইযুগের 
ইতিহাসধারায় ভীহার কাঁধকলাপ প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিহিত করা যাইতে 
পাবে। কিন্ত তাহার জাবনেতিহাস ও বচনাবলী গভীরভাবে অনুশীলন করিলে 
আমরা দেখিতে পাই যে গৌড় হইলেও ভবানাচব্রণ অন্ধ ছিলেন না । আসল 
কথ, রামমোহনের যুগে বাঙালির সমাজজীবনে তখনে। সীমগ্লস্তপূর্ণ ভারসাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পাঁরে নাই। ছুই দিকে চলিতেছিল ছুই বিপরীতধন্মী আত্য- 
প্িকতা। রাঁমমোহনের স্বচ্ছ দৃষ্টি তাহার অন্রসারীদের মধ্যে সেই যুগে সহজ- 
সাধ্য ছিল না। তথাপি, এই আত্যন্তিকতার মধ্যেই ইতিহাস সেছিন স্বরূপ 
আহরণ করিতেছিল, পরস্পরের সমালোচন। ও ঘাত-প্রতিঘাঁতে সেদিনকার 
বাঙালির আত্মদর্শনের পথ হইয়াছিল সহজ ও স্বচ্ছ। ভবানীচরণের স্বতন্ 
মূলাও আছে। কলিকাতা কমলালয়” এবং “নববাঁবু বিলাস" জাতীয় ব্যঙ্জ- 
রচনায় তিনি সমাজসন্ধীনের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন এবং তীহারই হাঁতে বাংল 
গছ্যের এক নবীন এঁতিহ্য নবজন্ম লাভ করিমাছিল। 

সমাচার দর্পণ-এর প্রতিবাদ উপলক্ষ করিয়া বামমোহনের সম্বাদ কৌমুদীর 
আবির্ভাব; আবার সম্বাদ কৌমুদীর বিপক্ষতাঁর উদ্দেশ্তেই ভবানীচরণের 
সমাচার চক্দ্রিকা। ইহাঁও সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সেকালের হিন্দু-বাংলায় 
চন্দিকা” ও 'চঞ্জিকা-সম্পাদক উভয়েই বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন । 
রামমোহনের সম্বাদ কৌমুদী নান। সমযে নাঁন। ভাঁবে হস্তাম্তরিত এবং বূপান্ত- 
বিত হইয়া ১৮৩৪ শ্রীষ্টাব্বেবন নিকটবততীকাঁল পধন্ত প্রকীশিত হইয়াছিল । 
“কৌমুদী'র শেষ পধায়ে বাধা প্রসাদ কিছুদিন ইহার সম্পাদক ছিলেন । অন্যদিকে 
বাদাস্থবাদের উত্তেজনাই ধান হইলেও “চক্জিকাঁর একমাত্র উপজীবা ছিল 
না। নানাবিষয়ক সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনীত্তিকে সমাচার চন্দ্রিকা 
সার্থকভাবে প্রকাশ করিধাছে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীচরণের মৃত্যু হয় 
তাহার পুত্র রাজকুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন প্িকাঁটির সম্পাদন। করেন এবং 
পরে উহা হস্তান্তবিত হইয়া আরো পীচ বসরকাল প্রচলিত ছিল। আর 
কিছুর জন্য না হউক, অন্ততঃ রাঁমমোহন-বিদ্াসীগরের সমকালীন বাংলা গছ্যের 
পরস্থাতি-যুগের একজন শিল্পী হিসাবে এবং অন্যতম সমাজ-নায়ক বহসাবে 
ভবানীচরণ আমাদের নমস্য। 


রামমোহন ১১৩ 


তারতীয় রাজনীতির জনক রামমোহন । 

ইতিহাসে ইহাই ভাঙার শ্রেষ্ট গৌরব । 

আধুনিক ভারতবর্ষের এযারিস্টল্‌ তিনি । 

রামমোহনের রাজনৈতিক জীবনের বিস্তারিত আলোচনার তাই প্রয়োজন 
আছে। প্রথমেই স্ুরেন্্রনাথের একটি কথ উল্লেখ করিব। তিনি রামমোহন 
সম্পর্কে লিখিয়াছেন 2 “ঢ্র0ো 196 1 00 07061016163 চিট [ল10]00172 
[২8৮ ৪5106 010] 0০ 10901006001 000 103181)000 ৯৪108] 810 
(0০ 19101166101 91] 5901871 10:0]]0) 11] 1301691, 17000 120 05 
8150 0106 80170 02 001759000010180] 28102001010) 11)011)0019. 10 15 
10107121191016 120৮৮ 106 81301011706 05 11) 50110 01 01৫ 160 
[70110109] 1):01101775 ৮1101) 216. 010 11019101705 01 (0025. 
স্থবরেন্্রনাথ রামমোহনকে ভারতবধে নিষমভাগ্সিক আন্দোলনের জনক মাত্র 
বলিযা উল্লেখ করিলে, রামমোহন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার একজন সবশ্রেষ্ট 
পূজারী ছিলেন। স্বীর্দীনতার আকাক্ষীই রামমোহন-চরিত্রের ভিত্তি । এত 
বডো বৈপ্লবিক চেতনীসম্পন্ন মনীযা স্বাধীনতার আকাজ্জাকে বাঁধ দিয়। সম্ভব 
হইতে পারে না। বামমোহনের স্বা্ানতা প্রিয়তা সম্পর্কে দুইটি উত্তি' এখানে 
উল্লেখযোগ্য । একটি তাহার নিজের, অপরটি ভাহাঁর শিষ্ ও ঘনিঞ্ সহচর 
উইলিয়ম এডামের । ১৮২১ গ্রীষ্ঠাব্দে ামমোহনের ক হইতে ভারতবাসী 
প্রথম শুনিল £ “স্বাধীনতাঁপ শএ ও শ্বেচ্ছাতঙ্ছের মির! কোনোদিন জয়ী তয় 
নাই এবং শেষ পর্ষস্ত কোনোদিন জয়া হইবেও না1৮ এ্যাডাম বলিয়াছেন £ 
“রামমোহন হয় স্বাধীন থাকিবেন, গহিলে তাহার অস্থিত্ই থাকিবে ন1। 
স্বাধীনতাই ছিল তাহার অন্তরের সবাপেক্ষ। শক্তিশালী আবেগ ব| প্রবৃত্তি ।৮ 

১৮৩১ খগ্রীষ্টাবধে ব্রিটিশ পাণামেণ্টে যখন রিফর্ম বিল আসিল, তখন 
বামমোহন প্রকাশ্তটে ঘোষণ। করিয়াছিলেন £ “এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে 
আমি ইংলগ্ডের অধিকারে আর থাকিব না। আমার পৈতৃক ও স্বোপা্জিত 
সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়। স্বাধীনতার ক্রীড়াভমি আমেরিকাতে গিয়্! বাস 
করিব” আবার স্পেনে ষখন নিরমতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন 
রামমোহন আনন্দে কলিকাভার টাউন হলে তোজ দিয়াছিলেন। ডিগবি 


৮ 


১১৪ রামমোহন 


সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অধীনে কাজ করিবার সময়ে রামমোহন ফরাসী 
বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা 
কবিতেন। বামমোহনের স্বাধীনতাপ্রিয়ত। কত গভীর ছিল, তাহা এইসব 
ঘটন। হইতেই প্রমাণিত হয়। বাইনৈতিক চেতনার একটি বহিরঙ্্র লক্ষণই 
হইল এই ম্বাধীনতাপ্রিয়তা। আবার স্বাধীনতার আকাক্ষা। ভিন্ন সার্থক 
নবজাগবণ কোথায়? বিপ্রবহ ব। কোথায়? 

এইবার আমরা বামমোহনের রাজনৈতিক জীবনের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইব এব" সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ব। বিশ্বপথিক বামমোহনের কথাও বলিব। 
তাঁহ। হইলেই আমণা বুঝিতে পারিব যে আন্তর্জাতিক রামমোহন রায় 
স্বাধীনতা ও বিপ্রবের কত নডে। একজন বন্ধ ছিলেন। 

পলাশি যুদ্ধের লাল ভারতবর্ষে বিরাঁট সমাঁজবিপনবের ইঙ্গিত বহন 
করিযা আনিল। পলাশি যুদ্ধের পনর বংসর পরেই রামমোহনের জন্ম। 
ই*রেজ্স আপিল, সামাজ্য বমাইল, ওুপনিবেশিক শাঁননেৰ প্রবতন কবিল। 
রামমোহনের প্রতিভ1 ভারতে ইণরেজ-শাসনের প্ররুত ভমিক। যখন উপলব্ধি 
করিতে পাবিল, তখন হইতেই আমব। দেখিতে পাই রামমোহন ইতরেজ 
বাজশক্তিকে ভারতের কল্যাণকামী বপিষ। স্বীকার করিষা লহয়াছেন। 
ই বেজশাঁপনকে বাঁমমোহন সবান্থঃকরণে গ্রহণ করিযাঁছিলেন। ইৎবেজের 
সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতি অধ্যঘন করিঘা ইংরেজ জাতি সম্পর্কে তাহার 
মনে উচ্চাশ। ও শ্রী পযন্ত জাগিয়াছিল। রাঁজার নিজের উক্তির মধ্যেই 
ইহার স্বীকৃতি আছে। থ্বীষ্টান জনপাঁধাবণের নিকট সর্বশেষ আবেদন”এ 
রামমোহন ইংরেজ জাতি সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন £ “2 08010] 170 
10৮ 01)]% 15 101955০0 ৬101) 0106 01000916170 01 0111 2110 001161- 
০81] 11920৮১1006 2150 110001650 00600501525 11 00170 612ঠ 1102165 
20 50010] 179101011655) 25 ড৮9]] 985 [62 61300115110 11001905% 
2190 19110109015 9811916003, 8100116 00056 786109205 0০0 %%10101) 0081 
10000010০0 6%৩110$ "এবং এই বিশ্বীসের বশবর্তী হইয়াই রামমোহন 
ইংরেজের আশ্রয়ে ও সাহাধ্যে ভারতের সর্ধাঙ্গীন কল্যাণের পথ, উন্নতির পথ 
প্রশস্ত করিয়৷ দিতে চাহিয়াছিলেন। তারপর ইংরেজ দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ 


রামমোহন ১১৫ 


পণ্ডিতদের রচনা! পাঠে ইংরেজদের নাগরিক. সামাজিক ও বাজনৈতিক 
অধিকারবোধের প্রতি, তাহাদের বুদ্ছিবাদ ও যুক্তিবাদী নিষ্ঠার প্রতি বাজার 
অুত্রিম শ্রদ্ধা ও অন্তরাগ জন্মিযাছিল। ব্রিটিশ আইন, নাগরিক অধিকার, 
সামাজিক বিধাঁন ইত্যাদি যাহাতে সঙ্র ভারতবধেও প্রযোজ্য হয়, ভারতায়গণ 
সে বিধান অন্ঠযাধা স্থখশান্থিপূণ জাবনধাপন করিতে সমথ হয়, রামমোহন 
মেজন্য যত্্বান হইহয়াছিলেন। 

ইংরেজশাপনকে রামমোহন দেখিয[ছিলেন সম্পূর্ণ এতিহাপিকের পুষ্টিতে। 
ভিনি চাহ্যাছিলেন নৃতন পরিবতনের ঘলে ভারতে ধন্তাঞ্িক বিকাশের থে 
পম্ভাবনা-পথ উন্মুক্ত হইয়াছে ভাবতপন তাহার পরিপূণ শযোগ গ্রহণ ককক। 
অথবা ভাহাকে সেই ম্বযোগ দেওয়া হউক | এই আশাযই পামমোহন ভারতে 
ইরেজের উপনিবেশ স্বাপনের (09197715809) ্বপন্ষে মত প্রকাশ করিম 
ছিলেন । ১৮২৯ খ্রাঞ্ভান্দে কণিকাভায় ঢাউন হলে এই বিষয়ে যে সভ। হয়, 
তাহাতে রামমোহন ঘেষণ। কাপিযাছিলেন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাম, যুঝোপীয় 
ভদমহে।দঘদের সহিত আমাদের খোগাখোগ যত বেশি হইবে, সহিত, সমাজ 
ও লাভনেতিক ব্াপারে আমাদের তিত বোশ উন্নতি ভবে)” বাজার 
মানসচক্ষে ভারতের মেহ গৌরবোজ্ল চিত্র উদ্ভাসিত হহত। কিভাবে 
[রিতবয শ্িশ্গা দালা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সহ্যভায় ই'লচের মও কুউন্ুত £ হতে 
পারে -বামমেহিনের রজনে তিক চেতনাঁধ এই চিন্তা! মবক্ষণের জগ্য ছিল | 

রামমোহন হ*রেজশাসনে শাধনযন্ত্ পরিচালনার ভারঙবানার অধিকারের 
কথাও বাধ বার বলিষাছেন। এই প্রসঙ্গে তাহার 'হইংপণ্ডেশ্বরের নিকট 
আবেদন" স্মবণায়। ইহাতে তিনি বলেন, মুনলমান মমাটদিগের সময়ে হিন্গণ 
মুনললমানদের সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিত) পাটুশাসনমন্্ের 
দায়িতশীল পদ্দে তাহার। অরধিষ্টিত ঠইত এবং অনেকে নবাবের পরামশরাতি- 
কপেও নিযুক্ত হইত। কন্ধ ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর আমলে ভারতীয়গণের 
রাজনৈতিক অধিকারাদি বিলুপ হইয়াছে |. ধ্রিটিশ সরকার ঘি ভারতীঘ়গণের 
এসব অধিকার মঞ্তুর ও সংরক্ষণ না করেন, তাহ হইলে স্থশাস্থির যে আশায় 
ভারতায়গণ ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভর করিয়াছে, তাহার ভিন্তি নষ্ট হইয়। 
যাইবে ।” রামমোহন বারবার ঘোষণা করিয়াছেন, যোগ্যতা! ও দক্ষত। অন্রষাঁয়ী 
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১১৩ রামমোহন 


ভারতীয়দের দায়িত্বশীল মবকারী পদে নিযোঁগ ভিন ব্রিটিশ সরকার রাষ্টব্যবস্থায় 
তাহাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জন করিতে পারিবেন ন[। 

এই চিম্ত| ও দাবার মধ্যেই রাঁমমোহনের বাষ্টনৈত্তিক চেতন! অভিব্যকক 
হইয়াছে। 


রামমোহন আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্্নৈতিক গুরু | বিশ্বমৈত্রী 
এবং সহ-অবস্কানের কথ! তাহার কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল। সমষ্টি- 
কেন্দিক কল্যাণবোধের আদর্শ তাহারই নিকট হইতে আমরা প্রথম পাইলাম । 
ইংরেজি শিক্ষার, বিশেষ করিয়। ফরাসী বিপ্রবাদর্শের শিক্ষার প্রবল প্রেরণায় 
রামমোহন 1096৮ শবের নৃতন তাঁৎপয অন্তভব করিলেন -আর মেই 
তা্পধের দ্বারাই নিয়ন্্বিত হইল উাহার “700191105, এবং এক তোাদের 
আদর্শ। ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমষ্টিবন্ধনের যথার্থ মূল্য । ব্যক্তির স্বাধীনতার 
জন্যই সাম্য এবং সৌন্রাত্রের প্রয়োজন । ব্যক্তির স্বাধীনত।, ব্যক্তিত্বের মুক্িই 
যদ্দি না রহিল, তবে সাম্য ও মসৌভ্রাত্র দাড়াবে কোথায়, কাহাকে আশ্রয় 
করিয়।? বামমোহন আত্মপচেতন ব্যষ্টিধমা মান্তষে মাতষে এক নূতন সমষ্টি- 
জীবন গভিয়! তুলিতে চাহিযাছিলেন। সেইজন্যই বোধ হয তাহার প্রতিষ্ঠিত 
প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম “আত্মীয় সভা” । নবজাগ্রত সমট্টিবদ্ধ জীবনের, অথণ্ত 
অংশরূপে যে বাক্তিধঙের পরিকল্পনা রামমোহন করিয়াছিলেন, তাহারও 
পিছনে ছিল মুবোৌপের জাতীয়তাধর্মী স্বাভিমীন এবং স্বদেশ ও স্বজাতি-গ্রীতি | 
এই ময|দ্| ও অভিমানের সচেতনতা! লইয়াই তিনি ইংরেজ বাঁজকর্মচারিকৃত 
অসদাচরণের বিরুদ্ধে বডলাঁটের নিকটে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন। সেই 
আবেদনপজের ছত্রে ছত্রে এদেশীয় শাসিত জনসাধারণের সদাচরণ প্রাপ্তির 
অদম্য দাবি জৌবের সহিত প্রতিফলিত হইয়াছে । বস্ততঃ উনিশ শতকের 
ভারতের প্রথম মুক্তিদূত রাঁমমোহন একটি সমগ্টিবদ্ধ জাতির প্রতিই তাহার 
দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়াছিলেন-__যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি স্বয়ং-স্বতন্ত্র নাগরিক হিসাবে 
স্বাধীন, স্থস্থ ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। প্রবল সামীজিক অসাঁময এবং উৎপীড়নের পট- 
ভূমিতে রামমোহনের জন্ম । তাই রামমোহনের স্বয়ং-স্বতন্্র ব্যক্তিত্বের প্রবলতম 
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সংগ্রাম-অভিযান ছিল সেই সমাজের অনৈক্য আর উতপীড়নের বিরুদ্ধে। 
আমাদের মনে রাঁথ। উচিত, রামমোহন তথাকথিত একজন সংস্কীরক মাত্র 
নহেন-তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী-সংস্কারক--মাটি ন লুথারের মতনই 
আপোষহীন, দুর্ধধ, দুরন্ত। রাষ্রনীতির ক্ষেত্রেও আমরা সেই একই ঝাম- 
মোহনকে দেখিতে পাই । ইংরেজ ভাল--এই কথা তিনি নিধিচাবে মানিয়া 
লন নাই; ইংরেজের শিক্ষা ইংরেজের শাসন তাহার দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ 
হইবে, মনে করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন ন|। | শাসকের নিকট হইতে 
রাজনৈতিক শ্বিধা আদার করিবার জন্য রামমোহন কোনোদিন বদ্ধাগ্চলি 
হুইয়! তাহার সম্মুখে ভান নাই--দীডাইম্াছিলেন আপন মানব-মধাদায়। 
ইহাই প্রকৃত বিপ্লবীর লক্ষণ। বাঁমমোহনের ছিল প্রথর ইতিহাস-সচেতন 
মন। তিনি জাঁনিতেন ইতিহামকে ব্যাখ্য। কর! চলে, পরিবতিত করিতে পারা 
যায় ন।। সেই উতিহাসের প্রবাহধারায় অণগাহন করিয়াই রামমোহন তাহার 
অনন্সাধারণ প্রতিভাদ্বারা ভারতে ইংরেজশাসনের অন্ভতাবনার তাৎপধ 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে হুদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের 
সামাজিক উন্নতি ও সমুদ্ধির জগ্য সধপ্রথম আবশ্তক রাজনৈতিক একা । ইহার 
রাই ভারতবর্ষ একদিন তাহার হৃত ব্বাধীনতার পুনকদ্ধার করিতে পারিবে, 
ইংরেজশীসনের ভিতর দিয়া, অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষাদদীক্ষার ভিতর দিয়া রাম- 
মোহন সেই এঁক্যকে ভারতবামধীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
(যখনই রামমোহন ইংরেজের শালনে গ্ারবিচারের অভাব দেখিয়াছেন, তখনই 
তিনি শাসককে সুস্পষ্ট ভাষায় তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিয়। দিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন?) স্বৈক্বাচারী শাসনব্যবস্থার প্রতি রামমোহন কোনোদিনই 
আন্গগত্য জ্ঞাপন করেন নাই ; ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জন্য রামমোহন 
যে পরামর্শ দেন, এদেশবাী ইংরেজ রাজকণচারীকে আইন প্রণয়নের ক্ষমত। 
না দেওয়ার জন্য রাজা ষে দাবী জানান, এবং ব্রিটিশ আইনের ব্যবহীরিক 
প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যেসব সুপারিশ করেন, তাহার মূল এবং 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল, ভারতবর্ষ যেন ইংরেজের কুশাসনে নিগৃহীত না হয়, 
তাহার উদ্ধত রাজকর্নচারীর ছুব্যবহারে লাঞ্ছিত ন' হয়, ঘেন ব্রিটিশ সামাজিক 
আইনের সাঁধভৌমত্ব ও কল্যাণ হইতে ভারতবর্ষের কৃষ্ণকার প্রা! বঞ্চিত 
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না হয়। দেশে যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর শাসকের প্রথম আঘাত 
নাঁমিয়। আসিল, কামমোহন উহার প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই? 
বামমোহনের বাঁজনৈতিক চেতনার ইহাই পটভূমি | 


রামযোহনের বাঁনৈতিক জীপনে সাংবাদিক রাঁমমোহনের প্রসঙ্গ অপরিহার্য। 
আঁগেই বণিয়াছি তিনি ছুইখানি সংবাদপত্র, বাংলায় 'সম্বাদ কৌমুদী” ও 
ফাঁপ্িতে “মিরাৎ-উল্-আঁখবার্‌ প্রকাশ করিয়। জনমত গঠন ও জনকল্যাণ 
সাধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন । বনু বিষষের আলোচন! থাকিলে, রাজনীতিই 
ছিল এই পত্রিক! ছুইখানির মুখ্য বিষষ। দেশের লোককে তিনি রাজনৈতিক 
জ্ঞানের প্রথম পাঠ ইহারই মাধমে দিতে চাহিয়াছিলন। ক্বতরা" এই 
কাগজ ছুইখানির বিষঘে আরে! কিছু বলা দরকার । 

রামমোহন কাঁগজ গ্রকাশ করিয়াছিলেন ছুটি উদ্দেশে প্রথম বিদেশী 
গভর্মেন্টকে জনকল্যাণকরে অন্তররোধ ও কর্তব্য নিদেশ ১ ছিতীয়, দেশের 
লোকের মনেও এ বোঁধ জাগ্রত করিয়া তুলিবার প্রষযান। তাই সেদিনের 
বাংলায় পন্বাদ কৌমুদী"র গুরুতর ছিল অনেক বেশি । বামমোৌহন জ্ঞ।ন-সবন্ব 
মানুষ ছিলেন না। শিক্ষায়, ধরে, সমাজ-সংক্কীরে তাহার চিন্তা ও কর্ম দুই-ই 
সমান্বর(ল রেখায় চলিঘাঁছিল। তাহাঁব বহুমুখী প্রতিভাঁর একদ্দিকের পরিচয় 
বহন করিতেছে বাংলা ভাষা সেকাঁলের সবশ্রেষ্ট ও সব প্রথম জ।তীধ স*বাদপক্র 
সম্বাদ কৌমুদী,। বলিয়াছি, কাগজ করিবার মূল প্রেরণা ছিল জনকল্যাণ 
অর্থাৎ [১019] ৬০10০ এবং এক্ষেত্রেও বামমোৌহন আমাদের পথগ্রদর্শক। 
“কৌমুদী*র প্রথম সংখ্যায় (৪ঠ1| ডিসেম্বর, ১৮২১) পত্রিকায় উদ্দেশ্ট বর্ণন। 
কবিষ! রামমোহন লিখিলেন ২ 

“বাল প্রদেশের শিক্ষিত সম্পদাঁয়ের অবগতির জন্য নব-প্রতিষ্ঠিত বাংল 
সংবাদপত্র 'সম্বাদ কৌমুদী'র সত্াধিকাঁরিগণ সসম্মীনে জানাইতেছেন যে এই 
কাগজের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ ।-**এই পত্রিকা সপ্বন্ধে যে প্রস্তাব দেওয়া হইল, 
তাহ। পড়িলেই আঁমাদের দেশবাসিগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, যদিও 
আমরা ইহ! পরিচালনা করিব (স্থৃতরাং ইহ। আমাঁদেরই সম্পত্তি বলিয়া গণ্য 
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হইতে পারে ), তথাপি প্রকৃতপক্ষে ইহ! জনসাধারণের পত্রিকা, যেহেতু যে কোনও 
জনকল্যাণকর বিষয়ে দেশবাসিগণ তাহাদের অভাব-অভিষোগ ইংরেজি ভাষায় 
ছাপাইয়! প্রতিকার ন। পাইলে, তাহা এই পত্রিকায় ছাপাঁইতে পারিবেন ।” 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! দরকার যে, রামমোহন যখন প্রথমে ধর্সণঙ্খারে 
প্রবৃন্ধ হন, তখন তাহার যাবতীয় পুস্তকাঁদি ব্যাপটিস্ মিশন প্রেসে ছাঁপা 
হইত। পরে পাঁদ্রিদের সহিত বিরোধ যখন প্রবল হয়, তখন ব্যাঁপটিম্ট 
মিশনের মিশনার্িগণ তাহাদের ছাপাখান।য় রামমোহনের পুস্তকাদি মু্রিত 
করিতে অন্বীকৃত হইলেন । বীমমোহন তখন নিজেই প্রেস কবিলেন, 
কয়েকজন লোককে ছাপাখানার কাজ শিখাইলেন । কাগজ করিবার সয়ে 
তাহাঁর নিজন্ব প্রেস খুব সহায়ক হইয়াছিল । 

রামমোহন কাগজ করিয়াছিলেন ব্যবসায় করিবার জন্য নহে। রামমোহনের 
এক জীবনচরিতকাঁর লিখিয়াঁছেন £ “প্রথম স*খ্যাঁয় বলা হইয়াছিপ যে দেশের 
কল্যাণের জন্যই এই পত্তিক] প্রকাশ কর] হইতেছে । উহাঁই ইহার একমাত্র 
উদ্দেশ্য । ইহা! ভিন্ন উহাতে লর্ড হেট্টি'ম যে পরিমাণে মুর্দাযন্বের স্বাধীনত। 
প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহার নকট কৃতগ্জত। প্রকাশ কর। হহযাছিল। 
ইহাও বল। হইয়াছিল যে, অন্যান্ত পত্রিকায় পান্তা, হিন্দুস্কানী ও ই*রেজি 
ভাষায় লিখিত অন্তবাদযোগ্য প্রবন্ধ ইহাতে বাঙ্গালীঘ অন্ঠবাদ করিয়। প্রকাশ 
করা হইবে ।” বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি ও সাঁমাজিকনীতি বিষয়ক 
সংবাদ-_এই মবই থাকিত “স্গাঁদ কৌমুদীমতে। 

'সন্ধাদ কৌমুদী'র গৌরব স্বতন্ত্র । বাংলা ভাষায় বাঙালির দার! পরিচালিত 
ইহাই প্রথম সংবাদপত্র । পরবর্তীকালে বাঙাপি মানসের জাগরণে অক্ষয়” 
কুমীরের “তন্ববোধিনী? ও বস্কিমচন্দ্রে বিদ্শন? যে কাঁজ করিয়াছিল, সেখুগে 
রামমোৌহনের 'সম্বাদ কৌমুদা” তাহাই করিয়াছিল। এক্ষেত্রেও বামমোহনের 
অগ্রজত্ব স্থগ্রতিষ্ঠিত। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রাজার ছিতায় পদক্ষেপ হিপ ৎ" 
উল্‌্-আখবার্*। “কৌমুদী সবসাধারণের কাগজ, “মিরা কেবলমাত্র 
শিক্ষিতদেবু জন্য | ইহার বাংল! নাম “সমাচার দর্পণ” | স্বাদ ও সমাচার 
একার্থবোধক শব্ধ; সুতরাং পত্রিক। ছুইখানির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় একই 
ছিল বলিতে হইবে । 
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ভারতবর্ষে নয়, পারশ্যে “মিরাৎ-এর সমাদর ছিল । ফাঁসি ভাষায় কাগজ 
বাহির করিবার আরো একটি কাঁরণ ছিল। তখন কলিকাতায় ফাপ্সি ভাঁষায় 
একখানিও পত্জিক। ছিল না, অথচ নাগরিকদের একটি বুহৎ অংশ এবং বিশেষ 
কৰিয়। উত্তর ভারতের অধিবাঁপিগণ তখনে। পযন্ত এই ভাষায় পঠন-পাঠন 
করিত। দেশের চারিদিকে, ভাঁরতবধের বাহিরে প্রতিদিন কি ঘটিতেছে, 
দেশের লোককে তাহ। জানাইউবাব জন্য বামমৌহনের ব্যগ্রতার সীম। ছিল না। 
যখন আমর! কল্পনা করি, অন্ধকাবাঁপুত ভাঁর্ঙবর্ষে জ্ঞানের জলন্ত মশাল হাতে 
লইয়। একাকী চলিযাঁছেন ভাবঙতপথপথিক রামমোহন - প্রহরে প্রহরে জাগ্রত 
প্রহরীর ন্যায় ঘুমন্ত অপার জাতিকে হাক দিয়! চলিযাছেন একাকী একজন 
মান্ষ যে মাচষ নিজের স্বার্থ চিন্ঠা। করিলেন না, বাঁজকাষ হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়। আর পাঁচজন বিল্তবান বাঙালির মত নিশ্চিন্ত আলশ্যে গতান্থ- 
গতিকতভাণ রোমস্বন করিয়। জীবন অতিবাহিত করিলেন নাঁধিনি পরিবারের 
গণ্ডীর বাহিরে আপিয়। বুন্তর মানব-পরিবারকে আপন জ্ঞান করিলেন, 
তাঁহাদের সববিধ কল্যাণের জন্য হ্বতগ্বভাবে চিন্ত! করিলেন, পরিশ্রম করিলেন, 
স'গ্রাম করিলেন, তখন সেই যুগমীনব, সেই নিখিল মানঝূপ্রমিক রাঁজ। 
রামমোহন রায়ের চারিত্রিক মহত আমর] কিছুট। অন্ভব করিতে পানি। 

“মিরা বাহির হইল ১৮২২ শ্রীষ্টাবধে। “কৌমুদী” বাহির হইত প্রতি 
মঙ্গলবারে, 'মিরাৎ প্রতি শুক্রবারে । এই দ্বিতীঘ সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যার 
সম্পীদকীয়তে রামমোহন পত্রিকার উদ্দেহা বর্ণনা করিয়। লিখিয়াছিলেন £ 
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21015105016 1006111601706 23 [0৮ 1001925৩ 61061 60061161706 8170 
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81001601955 1:01) 00611 01675,” এমিরাখকে অভ্যর্থনা জানাইয়া 
বাকিংহাম তাহার 'জার্ণালে (২০ এপ্রিল, ১৮২২) সম্পাদকীয় লিখিলেন £ 
17106 01007 15 8. 0191)00170£ 0161 জা) ও. থা 06 1102৭1 
521701170606, 2100 05 00 17067105 960901017) 17 1052105) ০]1 ০15০৫ 
1 07270015197 17176012706 2104 [09৭89551176 2 00101001601) 
11105/1906০ ০0677761151) 5 11706111600 ৮10) 2. 0005140171010 51716 
06201721581] 1106017780101 200 হো) 1102570171016 00175021000 
[5070৬1006৩৮ একটি বা।পারে মিরা অল্প দিনের মধোই জনপ্রিয়িত। 
অর্জন কবিয়াছিল। তাহ এই | 

আ়ার্যাণ্ডে সেই সময়ে ঘোরতর দুভিক্ষ চলিয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, 
রামমোহন কলিকাতা বসিয়া পৃথিবীর বিশেষ করিয়া যুরোপের সকল সংবাদ 
বাখিতেন , বহু সৃত্র হইতে প্রাপ্ত বিদেশী স'বাদপত্রগুলি প্রতিদিন পরম 
আগ্রহের সহিত তিনি পড়িতেন। আয়ান্যাণ্ডের স"বাদে তিনি স্বভাবতই 
বেদন। অন্টভব করিলেন । [মৌখিক বেদনা প্রকাঁশ রামমোহনের প্র্মীভি- 
বিরুদ্ধ |) 'মিরাঁৎএর এক সংথ্যাষ আয়াণ্যাণ্ডের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
ভৌগোলিক বুস্তান্ত তিনি প্রকাশ করিলেন। আঁয়াল্যাত্ডের ছুতিক্ষের কারণ 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন এবং এ ছুভিক্ষে অর্থ সাভাষ্যের জন্য তিনি 
কলিকাতায় ইংরেজ ও সন্ত্রাপ্ত বাঙালির নিকট এক আবেদন জানাইলেন। 
রামমোহনেব আবেদন ব্যর্থ হয় নাই । “এদেশীয় অনেক ইংরেজ ও দেশবাসী 
অর্থসাহাধ্য করিয়াছিলেন ।” 

“মিরাৎ ছিল সর্বভারতীয় পাঠকদের জন্য । ভহার প্রতি সংখ্যাতেই 
জাতীয় এবং আন্তর্জীতীয় সংবাদ থাকিত । প্রথয সংখার স্চীতেই দেখিতেছি 
পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের কাবধাবলী তইতে আনুভ্ত করিয়া রাশিয়ার পণবাদ, 
চীনের সংবাদ ইত্যাদি রাজনীতি, শিক্ষা ও শাসন-সংক্রান্ত বহু প্রকার সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছিল । বামমোহনের সমসাময়িক ভারতে দ্বিতীদ্র উল্লেখযোগ্য 
ব্যক্তি হইলেন পাঞ্াব-কেশরী রণজিৎ সিংহ | বামমোহনের জন্মের আট বৎসর 
পরে ইহার জন্ম । রামমোহন দূর হইতে বণজিং সিংহের কাধাবলা অতান্ত 
'আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেন এবং কধিত আছে, কোঁনো এক সময়ে তিনি 
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পত্র ধারা রণজিৎ মিংহের সহিত সথ্যত! স্থাপনের উদ্যৌগও করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর গোয়েন্দা বিভাগের সতর্ক দুটি এডাইয়া রাঁম- 
মোহমের সেই পত্র রণজিৎ সিংহের দরবারে পৌছায় নাই । রামমোহনের 
রাজনৈতিক গ্রতিভ! যদি সেই সময়ে রণজিৎ সিংহের সামরিক প্রতিভার 
সভিত মিলিত হইতে পারিত তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এক স্বতন্ত্র 
রূপ পরিগ্রহ করিত, এমন অন্তমান খুব অনঙ্কত নয় । 


রামমোহন ধন ও রাজনীতির মধ্যে কোনে। বিরৌধ দেখিতেন না । ধািক 
লোক রাজনীতির চচা করিবে না- এমন অঞ্চুত ও অঙঙ্গত কথ৷ তিনি 
মানিতেন না। এইখানেই মনে পড়ে তাহার সেই অবিস্মরণীয় উক্তি-4ধর্ণ 
যদি ঈশ্বরের হয়, রাজনীতি কি শশভানের ?) সবীঙ্গীন বিকাঁশের জগ্য সবই 
প্রয়োজন--ধর্ম, বাঁজনীতি, সমাঁজনীতি-উহাদের অন্তশীলনের ভিতর দিয়াই 
তে! মান্তষের পরিপূর্ণ বিকাশ মন্তব হইবে । বামমোহন ইহ! মনে প্রাণে, কমে ও 
চিন্তায় বিশ্বীস করিতেন বণিয়া ধর্ন ও রাজনীতি উভযকেই ভাঁরতবাঁসীর অবশ্য 
কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিযাঁছিলেন। ধন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন, 
রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমর! দেখিতে পাই রামমোহন তেমনি অদ্বিতীয় 
নেত।। সমকালীন ভাঁরতবষে প্রায় সকল রাঁজনৈতিক আন্দোলনের মূল 
তিনিই । বলা বাহুল্য, এইভাঁব রাঁমমোহনের মধ্যে শৈশবকাল হইতেই প্রবল 
ছিল- হয়ত বা এই ভাব লইয়াই তাহার জন্ম । 

এইবার সংবাদপত্রের স্বীধীনতীর জন্য রামমোহনের অতুলনীয় কর্মক্ষমতাঁর 
কথ! বলিব। স্বৈরাচারী গভণমেপ্ট কোনোদিনই বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য 
করিতে পারে না। রামমোহনের “মিরাৎকে ইংরেজরা খুব প্রীতির চক্ষে 
দেখিত ন1!। কিন্তু হেষ্টিংস ধতদ্দিন ছিলেন, ততদিন কিছু গোঁল বাঁধে নাই । 
১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন এাডাঁম অস্থাঁধী গতর্ণর-জেনাঁরেল। তখন কলিকাতায় 
“ক্যালকাটা জাঁণাল" নামে একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। উহা 
১৮১৮ খ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বংসরই হেষ্টিংস মুদ্রাযস্ত্রের 
গ্বারধীনত। ঘোষণা করেন। 'জানাল” কলিকাতায় বেসরকারী ইংরেজদের 
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মুখপত্রস্বর্ূপ ছিল। পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকাঁরী ছিলেন মিঃ জেমস 
সিল্ক বাকিংহাঁম এবং তাহার সহকারী ছিলন মি: আপ ট। বাকিংহাম 
নির্ভীক সম্পাদক ছিলেন । তিনি গভর্ণষেণ্টের শাসনকাধে কিছুমীত্র আটি 
দেখিলেই তাহার কঠিন সমালৌচন| করিতেন । এইজন্য তাহাকে অনেকবার 
সাবধান করিযা দেওয] হয। কিন্তু বাকিংহাম ইহ! সত্বেও নিরপেক্ষ 
সংবাদিকতাঁয ধর্ম হইতে চাত হন নাউ | সাংবাদিক বাঁকিংহাঁমের এই নিভীকতা 
তাহাকে রাঁমমোহনের খুব প্রিষ করিযা তুলিযাছিল এবং তিনি রামমোহনের 
অন্যতম বন্ধু বলিষ! পরিগণিত হইযাছিলেন। সেহ সময়ে গভমেণ্টের একটি 
কাঁজের বিরুদ্ধে কালকাটা জানালে একটি সমালোচনা বাহির হয । গভণমেণ্ট 
তৎক্ষণাৎ এ কাগজ বন্ধ করিয! দেন এব" উহার সম্পাদকদযকে ভারতবধ 
ছাঁডিযা চলিয। যাইবার আদেশ করেন । এই ঘটনার পরই অগ্থাগ্ী গভণর- 
জেনারেল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করিযা একটি আদেশ প্রচার 
করেন। রামমোহন ভাহার “মিরা পত্রে ইহার সমালোচনা করিলেন । 
বাকিংহাম-সংক্রাঙ্গ ঘটনাটি সণক্ষেপে এই ॥ ১৮২২-এর জুলাই মাসে জনৈক 
ডাঁঃ জেমসন মেডিক্যাল স্কুলের স্থপারিনটেণ্ে্ট নিষুত্ত হন। এই ভদ্রলোক 
তখন অন্ত তিনটি পদে কাঁজ করিতেছিলেন। ইনি যথা ঞমে মেডিক্যাল বোড়ের 
সেক্রেটারি, কমিটি ফর কণ্টেলিং দি এক্সপেনডিচার অব স্শনারি ও ফ্রী 
স্কলের সার্জন । একই ব্যক্তি একসঙ্গে চারিটি পদে নিযুক্ত থাকিবেন_-ইহ| 
কিরূপ কথা ?--বাকিংহাম মস্থবয করিলেন 20101091150) ০৭ 0০ 050৬ 
[761)025 ৭1810061595 7760)0 ০0৫ 09৬০00101) 0011 00905” এব" তিনি 
ডাঁঃ জেমসনের যোগ্যতার প্রশ্নও তুলিলেন। এই মস্তব্যটিতে গভণমেণ্ট 
বাকিণভামের উপর বিরূপ হইলেন । কিন্তু তখন জানালের সম্পাপঝকে মৃদু- 
তিরস্কার করিষা অব্যাহতি দেওয়া হয। এই ঘটনাটি হেগ্িপের অ।মলে 
ঘটিয়াছিল। কিন্তু তখন হইতে গভর্ণমেণ্ট বাকিণহামের কাগজের উপর কডা 
দুষ্টি রাখিতে আরস্ত করিলেন। তারপর অস্থশী গভর্ণর-জেনারেল এাডামের 
আমলে বাকিংহাম আবার এক কাঁও করিদ্া বসিলেন। সটল্যাগ্ড গীর্জার 
ধর্মযাঁজক ডাক্তার স্তামুষেল জেমস ত্রাইস ইন্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানীর অর্ধানে 
বাধিক ছয়শত পর্ষস্থ বেতনে একটি চাকরি শ্রহণ করেন। খ্যাডাম সাহেবই 
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তাহাকে এ পদে নিয়োগ করেন। ক্যালকাট। জানাল এই সম্পর্কে মন্তব্য 
প্রকাশ করিল যে, উপাসনালয়ের প্রধান আচার্ষের পক্ষে কাঁজটি অন্তপযুক্ত 
হইয়াছে । এইরূপ লেখার ফলে বাঁকিংহাঁমকে গতর্ণমেণ্ট এইবার রেহাই 
দিলেন ন| এবং তাহার বিরুদ্ধে পূর্বলিখিত ব্যবস্থ। অবলম্ঘিত হয় । 

বাঁকিংহামের উপর বিতাঁড়নের আদেশ সম্পর্কে রামমোহন তাহার মিরাঁং- 
এর একটি সংখ্যায় চমৎকার একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন । সেই মন্তব্যের শেষে 
তিনি একটি ফার্সি কবিতার ছুই চরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার 
মন্তব্যটি এই ঃ “বাকিংহ্ামের উপর সরকারী বিতড়নের আদেশ সম্পর্কে আমার 
বিশেষ কিছু বলিবার নাই। নাইল নদীর ধারে জনৈক হস্তীরক্ষক একটি 
কবিতা বার বার উচ্চারণ করিত--আমাঁর মেই কবিতাটি আজ বিশেষভাবে 
স্মরণ হইতেছে । কবিতাটি এই £ তোমার পায়ের তলায় পিগীলিকার অবস্থা 
যে কি রকম তাহ। যদি তুমি জানিতে পারিতে, তাহ। হহলে নিশ্চয়ই হাঁতীর 
পায়ের তলায় তোমার অবস্থ। কি হঠতে পারে, তাহা তুমি বুঝিতে পা বিতে।” 

নৃতন আদেশে বল। হইল £ “এখন কোনে। ব্যক্তি কোনে। সংবাদপত্র প্রকাশ 
করিতে উচ্ছা করিলে, প্রধান সেক্লোগারির স্বাক্ষরিত মকৌন্সল গভর্ণর- 
জেনীরেলেব অন্থমতি গ্রহণ করিতে হহবে |” রামমোহন দেখিলেন স্পষ্টতই 
এই আদেশ দ্বার] মুদ্রাখঙ্থ্ের স্বাধীনতা খব কর! হইল । তখন এইদ্ধপ নিয়ম 
ছিল যে, যতদিন পধন্ত স্থপ্রিম কোট গ্রাহা করিতেছেন, ততদিন গভর্ণর- 
জেনীরেলের কোনে। ব্যবস্থা বা আদেশ আইন বলিয়! গণ্য হইবে ন।। রাঁম- 
যোহন ইহার শ্লুধোগ গ্রহণ করিতে কৃতনংকল্প হইলেন । এ্যাভামের অডিনান্স 
যাহাতে আইনে পরিণত না হইতে পারে তাহার জন্য রামমোহন সচেষ্ট 
হইলেন। তিনি ততক্ষণাৎ এই আদেশের বিরছে স্প্রিম কোটে” একটি 
আবেদন উপস্থিত করিলেন । এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন ছয়জন : রামমোহন বায়, চন্দ্রকুমীর ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরাঁচরণ বন্দোপাধ্যায় ও প্রপন্নকুমার ঠাকুর । আবেদনপত্র 
পাঠান হইয়াছিল ১৮২৩, ৩১শে মার্চ । স্প্রিম কোট” এই আবেদন উপেক্ষা 
কন্গিয়। গতর্ণর-জেনারেলের অডি'নান্পকে আইনে বিধিবদ্ধ করিলেন । রাঁম- 
মোহন নিরস্ত হইলেন না। সুপ্রিম কোটের আদেশের বিরুদ্ধে বিলাতে 
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রাজার নিকট এক আপিল পাঠাইলেন। এই আপিলেও অনেক সন্তান্ত ব্যক্তির 
ব্বাক্ষর ছিল। ইংলগ্ডের সিংহাসনে তখন 5র্থ জজ । ইংরেজের ন্যায়বিচারে 
তাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল বলিষাই ভিনি উহ করিলাছিলেন | ভারত 
হইতে বিতাড়িত বাঁকিংহাম স্বয়ং সেই আপিল লইঘ! বিলাতে পালিষামেণ্টে 
উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেআপিলও অগ্নাহা হইল । 

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ন্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বামমোহনের এই 
আবেদন ও আপিলের তুলনা নাই। রাজনীতি, সাহিতা, ভাষ| বা প্রতিভা, 
যেদিক দিয়াই ইহাদের আলোচনা কর! যায়, এমন সৃলিখিত, যুক্তিপৃণ ও 
ওজন্বিতাময় রচনা! সেদিনও যেমন, আচুজ! তেমনি বিরল । একদা ইংলগ্ডের 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার্‌ প্রচেষ্টায় মিলটন কলম ধরিয়াছিলেন এবং কবির 
এরিওপ্যাজিটিকা” নামক ক্ষুত্র গ্রন্থথাশি আজো ই“লগ্ডের সাহিত্যে অতুশনীয় 
হইয়। আছে। রামমোহনের জীবনচপ্িত-লেখিকা মিস কলেট পামমোহনের 
এই আবেদনখানি ভারতীম্ন সংবাদপত্রের হতিহাসে এরিওপ্যাজেটিক। বলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন । বিশেষজ্ঞদের মতে রচন। প্রণালা ও মুঞ্সিবিন্তাশের দিক 
দিযা রাঁমমোহনের বচন। মিলটন অপেক্গ। শেঈ। মিম কলেট এহ প্রসঙ্গে 
লিখিযঞ্েন £ “রামমোহন খেসব হবেছি রচনায় তাহার হস্ত শিযোগ 
করিয়াছেন তাহার ভিতর এইটি অতি উত্কষ্ট, হহার ভাষামাধুষ ও উচ্চ- 
ভাব একশত বংসর পূবেকার শেছ বাণাদের কথ স্মরণ করাভয়। দেয় ।? 

ইতলগ্ডের বাজ-দরবারে আবেদন অগ্রাহা হঈল। হণ্বেজের গ্যায়-বিচারে 
আস্বাবান রামমোহন স্বভাবতঃহ কন্ধ হলেন । পরাধীন জাতির মনের ক্ষোভ 
তিনি স্বতন্থব উপাযে-সম্পুণ নিয়মতাপ্বিক পঞ্গতিতে প্রকাশ কর্সিলেন । ১৮২৩7 
এর ৪ঠ1 এপ্রিল “মিবাঁঘ-এর এক বিশেষ স*খ্যায় একটি জলন্ত প্রতিবাদ প্রকাশ 
করিয়। তিনি কাঁগজ বন্ধ করিয়। দিলেন । ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেনশ 2 

আত্র কে বা-সদ্‌ খুন-ই-জিগর দত্ত দিহদ্‌ 
ব।-উযেদ-ই করম্-এ, খাজ। বা দারবান্‌ মা করোশ। 
ধাঁৎষে সম্মান হৃদয়ের শত রভবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত। ওহে মহ]শয়, 

কোঁনে। অন্তগ্রহের আশায় ভাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্ুয় করিও ন। 

সাংবাদিক বাঁমমোহন আত্মসম্মীন বিক্রয় করেন নাই, অন্গ্রহ ভিক্ষ| 
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করেন নাই। এই ভাবেই তিনি সেদিন সাঁ*বাদিকতার গৌরব তুলিয়া ধরিয়া 
জাতিকে রাষ্্রচেতনায় উদ্দদ্ধ করিষা গিযাছিলেন। রামশোহনের এই 
উত্তরাধিকার আমর। কি অর্জন করিতে পারিয়াছি? 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর। যাইতে পারে যে, রামমোহনের সা"বাদিক প্রযাস 
সংবাদ কৌমুা? ও “মিরাৎউল্-আখবাব্‌-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
রামমোহন সমকালীন বহু পত্রিকাঁৰ 'য্যাঁন অবজীতীর,, এ ফ্রেও্ডটু রিফণ্ধ” প্রভৃতি 
বিভিন্ন ছন্পনামে অনেক বিষয়ের আলোঁচন| করিতেন এবং রাষ্শীসনব্যবস্থার 
নান। ব্যপারে তাহার শিভীক ও নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করিতেন । 'মিরাত বন্ধ 
হইয়! যাইবার পর রামমোহন ১৮২৯ গ্রাষ্টাবের মে মাসে উতরেজি, ফামি ও উদ্বু 
এই তিন ভাষায় বেঙ্গল হেরাঁন্জ নামে আর একখানি স*বাদপত্রের পরিকল্পন। 
গবাঁশ করেন । প্রস্তাবিত এহ নৃতন পত্রিকার 'মটো? হিসাবে তিনি অনুষ্ঠান 
পত্রের শিরোনামাষ সিসেরোর এভ বাণাটি উদ্ধত করিম দিযাঁছিলেন £ 
৬10)৫05ৈ 501791503 11) 00১০ 70০1: 01 01010080100 ৬0101) 15 00001- 
(0০৭ 7% 19$0০6 ৮ বেঙ্গল হেরাষ্টের উদ্যোক্াগণের মণ্যে বামমোহানর সঙ্গে 
ছিলেন আর এম মার্টিন, ঘারকানাথ ঠাুর, প্রপন্রঞূুমীর ঠাকুল, মালবতন 
হালদার ও পাঁজকিষণ সিৎ। 


দেশেব হইয] বান্্রীম অধিকার অর্জন করিবার জন্য বাঁমমোহন আর একটি 
পদক্ষেপ করিলেন । ১৮২৭ গ্রাষ্টান্ঘ। এই বংসরের গোডাঁর দিকেই জ্বি 
আইন পাঁশ হইল। বামমোহন দেখিলেন, এই আইন স্পষ্টত; বিচাবকাঁধ্যে 
সাম্প্রদায়িকতার স্থপতি করিবে এবং সমাজজীবনে ইহার প্রতিক্রিয়! অনিবাধ। 
আইনে বলা হইল, কোনে! হিন্দ কি মুসলমান জুরাঁর দেশীষ কি বিদেশীয় 
কোনে খ্রীষ্টানের বিচাঁর করিতে পারিবে না ১ কিন্তু গ্রাষ্টান জরবাঁরের পক্ষে 
এপ কোনো বিধি-নিষেধ থাঁকিবে নী । এমন কি, দ্রেশীঘদের বিচাঁরসময়েও 
কোনে হিন্দু কি মুসলমান গ্র্যাণ্ড জ্বরিতে বসিবার অধিকার পাইবে ন।। নব- 
প্রবর্তিত 'জুনি আইন" রামমোহন গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেন । 
আইনশাস্ত্রে রীমমোহনের প্রতিভা এইবার গ্রকাঁশ পাইল । আইনের প্রত্যেকটি 
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ধারা এবং সমীজজীবনে ইহার কি ফল হইতে পারে তাহা তিনি বিচার 
করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই আইন সম্পূণভাবে দেশের 
কলাণের পরিপন্থী । শাসকের আইন করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেই 
আইন শাসিতের পক্ষে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাঁহা বিচার করিয়। দেখিতে 
হইবে ইহাই ছিল রামমোহমের চিষ্বাধারার অগ্যতম বৈশিষ্ট্য । প্রতিবাদের 
অস্ত্র রাজার কলমে শাণিত হইল যথাসময়ে তিনি এই অগ্তায় বিধানের ভাত্র 
প্রতিবাদ করিলেন। আবেদনলিপি প্রস্তুত হইল এবং তাহাতে বহু হিন্দু 
ও মুসলমান স্বাক্ষর দিলেন। নিয়মতাপ্থিক পঞ্থতিতে দেশব্যাপা বিক্ষোভের 
হি করিতে রামমোহন দঙ্গ ছিলেন । ইতলগ্ডের মৃহাসভায় এই আবেধন- 
পতরখানি পাঠাইবার ব্যবস্থ। হইল । 

রামমোহনের কীষপদ্ধতি ছিল নিখুত। মিঃজে জুফোড নামক জনৈক 
£ভাবশীল ইৎরেজের নিকট এ আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয় এব" তিনিই 
উহ। ব্রিটিশ পাশিয়ামেন্টে উপস্থাপিত কারন। এই আবেদনপত্জে ামখোহনের 
যুক্তি প্রণাপা দেখিয়। ই'লগ্ডের বু অহনন্ঞ ব্যদ্তি পধছ্ঝ বিস্মিত হহয়াছিলেন। 
রাজা আয়ালাকছিির সহিত ভারতপথের তুপন। করিয়। দেখাহখ। দিলেন যেও 
সাম্গদাসিক ভেদ-বেষম্য কির কুকলের প্রভাঙ্ষ পষ্টা্ হারেজের শিজের 
দেশেই রহিয়াছে । ভারতে তাহার পুন করা শাসকদের পঙ্গে অত্যন্ত 

বে। এই আবেদনপত্রখাণি ও বামমোহনের ক্ষ বিযাৎদুষ্টি, বাজনৈতিক 
প্রতিভা এবং স্বদেশপ্রাতির আব একটি সুল্যবান দলিল । হহাবি কিছু আবা 
এখানে উদ্ধত করা হইল । 

“যে সুসভ্ায ইংযেজ জাতি স্বাধীনতার পঙ্গপাতী গু জ্ঞান গ্রচারের এত 
উৎসাদাত। ভারতবাসা অর্ধ শতাব্দী চাহাদের দার শাসিত হইতেছে, কিন্ত 
তাহাদের মনোভাবের প্রতি কিছুমাঞঙজ দৃষ্টিপাত ন! করিয়া এব” তহাদের 
কোন মতামত লিজ্ঞাস ন। করিয়া! গভর্ণমেণ্ট আইন ও বিধান প্রণয়ন করেন। 
সেইজন্য উংরেজশাসনে ভারতের কল্যাণ ভইবে ভাবিয়! ধাঠার! ইংরেজ 
গভণমেন্টের প্রতি অন্রক্ত তাহাদের সহিত আমিও গভীবু বেদন। অন্থভব 
করিতেছি |» 

জাতীয় উচ্চাকাক্ষার বীজ রামমৌহনের এই দলিলেই আমরা পাইতেছি। 


লি ভই 
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শুধু তাহাই নহে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাঁজ যেসব রাষ্্রীয় অধিকার 
লাভ করিতে আশা করে, আজ হইতে একশত বংসবেরও কত পূরে তাহার 
দেশব।সাদের জন্য বামযোহন সেইনব অধিকার দাবী করিয়াছিলেন । 
স্থরেন্্রনাথ মিথ্যা বপেন নাই, ভারতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জনক 
রামমোহন | 


বাংলাদেশে বহুকাল হইতে দায়ভাগ প্রচলিত। সহসা স্কপ্রিম কোটে র 
বিচারপতি গ্রে সাহেব মিতাক্ষরা আমদাশী কারয়। বসিলেন। তিনি এই 
মর্গে রায় দিলেন £ “পুত্র অথবা! পৌত্রের বিন। অন্মতিতে কেহ পেতৃক সম্পত্তি 
হস্তান্তর করিতে পারিবে ন।” ইহা রামমোহনের ইংলও গমনের বৎসরের 
ঘটন|। তিনি গ্রে সাহেবের এই সিঞ্ধান্থের প্রতিবাদ করিলেন এবং এ-বিষয়ে 
ইংরেজিতে একটি সথদীর্ঘ প্রবন্ধ পুশ্কাকারে প্রকাশ করিলেন। এই জাতীয় 
রচনায় রামমোহন ছিলেন সিদ্ধহত্ত এবং স্বদেশে ও বিদেশে কত বিষয়ে তিনি 
যে কত £1%% রচনা করিষাছিপেন, তাহার সম্পূণ বিবরণ আমর আজো 
সংগ্রং করিতে পারিয়াছি কি ন। সন্দেহ । এই প্রবন্ধে রামমোহন যুক্তিথার। 
প্রতিপন্ন করিলেন যে, প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের ফলে বাংলার হিন্দুদের 
বিশেষ অনিষ্ঠ হইবে এবং দ্রার়ভাগ অঞগসবণ করাই বাংলার পক্ষে বিধেষ ॥ 
পুস্তিকা প্রকাশ ব্যতীত, “হরকর।” পজ্রেও তিনি এ-বিযয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ 
পত্রাকারে প্রকাশ করেন। কলিকাতাষ রামমোহনের পনর বংসরকালব্যাগী 
কমজীবনে তংকাঁলীন বিতিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় রামমোহন 
ব্বনামে ও ছদ্মনামে যে কত পত্র পিখয়াছিলেন তাহারই বা কে হয়ত! 
করিবে? ইহা হইতেই আমর ধারণা করিতে পারি রামমোৌহনের মন, 
মন্তিফ ও কলম কি পরিমাণে সক্রিয় এবং সবল ছিল। চলমান সমাজজীবনে 
যখন যে সমন্তা আসিয়াছে, অমনি তিনি তাহার বিচার করিয়াছেন এবং 
সেই সমস্ত সমাধানের অধ্রান্ত নির্দেশও দিয়াছেন। পরবর্তীকালে একমাত্র 
বিদ্ভামাগর ভিন্ন আর কেহই এ-ক্ষেত্রে বামমোহনের যোগ্য উত্তরাধিকারী 
ছিলেন ন|। 
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“হুরকরায় প্রবন্ধ লিখিয়াই রামমোহন ক্ষান্ত হইলেন না। গ্রেসাহেবের 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিলাতে আপিল করিলেন। স্থপ্রিম কোটের নিশ্পত্তি 
রহিত হইয়া! গেল। জাতির শিয়বে এইভাবেই ছিল তাহার অতন্দ্র জাগরণ) 
এইভাবেই তিনি ইহার কল্যাণের সকল পথ সর্বদ| সবরক্ষিত করিবার প্রয়াস 
পাইতেন। রামমোহন যুগমানব এবং দেশনায়ক শুধু চিন্তায় নয়, কর্মেও। 

কর্মজীবনে রাঁমমৌহনের এক মুহূর্তেরও নিশ্চিন্ত অবসর ছিল না। ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে ভাহার শাসনযন্্ ও শোষণযন্ত্র কায়েম 
করিয়! চলিয়াছে এবং ষখনই স্থবিধা বুঝিয়াছে, তখনই ভারতবাসীর ব্বা্থ্রীয় 
অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার সঙ্কুচিত করিতে উদ্যত হইয়াছে । দেশের 
লোক একরকম চক্ষু বুজিয়া থাকিত-_মুসলমান তথা নবাবী আমল হইতেই 
এই ধাবা চলিয়! আসিতেছে । সেই চিবাভাম্ত জীবনধাত্রায় বাতিক্রম একমাত্র 
রামমোহন । ইংরেজ নৃতন শীমক এবং বিদেশী শাসক। ইহার শামনে 
ভাঁরতবাসীর কল্যাণ হইবে, রামমোহন এই আঁশ! মনের মধ্যে পোষণ 
করিলেও, তিনি সর্বদা ছাসিয়ার ছিলেন, শাসক যেন শাসিতের কল্যাণের 
পরিপন্থী, উন্নতির পরিপন্থী কিছু করিতে ন। পারে । যখনই কন্িতে উদ্যত 
হইয়।ছে, রামমোহন শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের কথ! তুলিয়া বাধ! দিতে 
অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাহা নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই | উচারই আর একটি 
দৃষ্টান্ত দিয়! আমরা এই আলোচন। শেষ কৰিব । 

রামমোহন কয়েকটি অর্থনৈতিক সংস্কারের গ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করেন । ১৮২১ শ্ত্ীষ্টাব্ে একটি আইন পাশ হইল । এই রেগুলেশন অনুযায়ী 
রাজন্ব বিভাগের কর্মচারীদের নিষ্ষর জমির মালিকদের মালিকানা স্বত্ব কাড়িয়া 
লইবাঁর অধিকার দেওয়া হয়। এই অধিকারের বলে অপংখ্য মালিককে 
স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা হয়। বাঁমমোহন দেখিলেন, ইহ! প্রজার অর্থ নৈতিক 
অধিকারে স্পষ্ট হস্তক্ষেপ। বাঁমমোহন অমনি সবন্বাস্থ ভৃ-স্বামীদের পক্ষ 
অবলম্বন করিলেন , বাখল। বিহার ও উভিষ্ার জম্দারদের লইয়া! উহার 
প্রতিবাদ করিলেন এবং লর্ড উইলিমুম বেটিঙ্কের নিকটে একটি আবেদনপত্র 
রেগুলেশনটি প্রত্যাহার করিবার জন্য অসুরোধ জাঁনাইলেন । বেটটিঙ্ক উহ! 
গ্রাহ করিলেন না। 

৪৯ 


১৬৩৩ রামমোহন 


ঝামমোহন বিলাঁতে আঁপিল করিলেন। ““ছুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও ভাহা 
গ্রাহ হইল না। এজন্য রামমোহন রায় অতিশয় ছুঃখিত হইয়াছিলেন।” 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। 

আমরা জানি, বাঁমমোহন চিরস্থায়া বন্দৌবন্তের পক্ষে স্বীয় মত জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। তাহীর ধারণ! ছিল এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জমির 
উন্নতির প্রতি জমিদারগণ লচেতন হইবেন । আবার তিনি এই বন্দোবস্তের 
দুর্বলতার দিকটিও দেখাইয়! লিখিয়াছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
জমিদাঁরদিগকে যে একতরফা স্থবিধ। দেওয়া! হইয়াছে তাহাতেই বাংলার 
কুষকদের দুর্ঘশ| বৃদ্ধি পাইয়াছে। জমিদারগণ ইহার স্থযোগ লইয়া যখন 
থাঁজনা বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখনই কৃষকবন্ধু রামমোহন বলিয়া- 
ছিলেন--সরকারের পক্ষ হইতে কৃষকদিগের উপর করভার লাঘব করিবার 
জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলঙ্গিত হওয়া উচিত। 


এইবার আন্তর্জাতিক রাঁমমোহনের কথ! বলিব । 

রাজার এক চরিতকাঁর লিখিয়াছেন : “রামমোহন রায়ের চিত্ত কেবল 
স্বদেশের রাঁজনৈতিক চিস্তাঁয় বদ্ধ ছিল না। সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক 
উন্নতির বিষয়ে তাহার একান্ত সহাম্ভৃতি ছিল।” আমর! দেখিয়াছি, রংপুর 
হইতেই রামমোহন অত্যন্ত যত্রের সহিত বিদেশী সংবাদপত্র পাঠ করিতেন 
এবং যুরোপের বিভিন্ন দেশের বাঁজনৈতিক অবস্থার বিষয় অবগত হইতেন। 
রাঁমমোহনের রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তি ছিল ছুইটি_-1100) ও [950০০ 
সত্য এবং ম্বীয়। পৃথিবীর ষে কোনো! দেশে ষে কোনে। জাতির বাজনৈতিক 
উদ্যমের মধ্যে যখনই তিনি হ্যায় ও সত্যের জয় হইয়াঁছে শুনিতে পাইতেন, 
অমনি ভীহাঁর হৃদয় আনন্দে ভরিয়া! উঠিত। এই বিশ্বমানবতাবোধ সেদিন 
পৃথিবীতে এই একটি মানুষেরই ছিল। 

কলিকাতীর মাণিকতলার বাড়ি হইতেই বামমোহন সেদিন ভারতবর্ষের 
বাহিরে প্রায় সমস্ত পৃথিবীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন । এ-বিষয়ে 
তাহার পদ্ধতি ছিল স্থন্দর। তিনি ভারতের বাহিরে যুরোপ ও আমেরিকার 


ন্ামমোহন ১৩১ 


বহু বিশিই বাক্তির সহিত নিয়মিত পত্রালীপ করিতেন, ভাহাদিগের নিকট 
নিজের পুন্তিকাদি পাঠাইতভেন। এইভাবে তিনি দেশ-বিদেশে চিঠি লিখিয়া ও 
স্বরচিত পুস্তিকা প্রচার করিয়া ফোগাষোগ স্থাপন করিতেন । রামমোহনের 
পুস্তিকা প্রভৃতি প্রচারের ফলে তখনকার দিনের মাঁফিন যুক্তবাষ্টের ধর্মীয় ও 
দার্শনিক চিন্তাজগতের উপর যে ভারতীয় চিস্তাধারার একট! গভীব প্রভাব 
পড়িয়াছিল, কিছুকাল পূর্বে বিছুষী মীকিন মহিল! (নাম শ্রীমতী এডিয়েন 
মুর) তাহার পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার দ্বারা তাহ প্রকাশিত করিয়াছেন। 
রামমোহনের সমকালীন পৃথিবীতে আমেবিক1 ও যুরোপের বনু দেশে চলিয়াছে 
আত্তর্জাতিক জাতীয় জাগরণ । কলিকাতীয় বসিয়াই তিনি এইসব বিভিন্ন 
স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেন। সুতরাং আমর। শিদ্ধাস্ত 
করিতে পারি যে, “এই বিরাট সংগ্রামী বহ্দ্ষপার বীধবসপূণ স্তম্থপাঁপে 
রামমোহনের রাজনৈতিক চেতনার পুষ্টি ও বৃদ্ধি। তাই রামমোহন চির- 
জ্বীবন স্বাধীনতা-প্রাঁণ, বিপ্লবীর বন্ধু এবং সমগ্র এশিয়ার সর্বপ্রথম জাতীয় ও 
আস্বর্জীতিক বৌধসম্পন্ন নবযুগের পথ-ডরষ্টা ও পথ-লষ্টা ।” 

রামমোহন যখন কলিকাতায় আসিয়! স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করিয়াছেন 
তখন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাব্যাপী বিরাট ম্পানিশ উপনিবেশ-সামাজ্ে 
ভাঙন ধরিয়াছে। তারপর ১৮২১ শ্রীষ্ঠাৰে দক্ষিণ আমেরিকার কলোনিগুলি 
যেদিন স্পেনের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল, সেদিন ভারতবর্ষে একমাত্র রাঁম- 
মোহনই সেই স্বাধীনতাকে অভিনন্দন জাঁনাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি 
টাউন হলে স্বীয় ব্যয়ে একটি বিরাট ভোঁজসভার আয়োজন করিয়াছিলেন । 
আবার সেই একই বৎসরে যখন অগ্রিয়ার পৈন্দল নেপলস্-এর স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের গল। টিপিয়া ধরিল, তখন দুঃখে, ক্ষোভে রামমোহন “ক্যালকাটা! 
জানাল'-সম্প।দক ও তাহার বন্ধু বাকিংহামকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন £ 
“নেপলম্বাসীদের দাবী আমার নিজের দাবী বলিয়া মনে করি, তাহাদের শক্র- 
দের নিজের শক্র বলিয়া গণ্য করি। স্বাধীনতার শক্র ও স্বেচ্ছাতস্কের মিত্রা 
কোনো দিন জয়ী হয় নাই এবং শেষ পর্যন্ত কোনে দিন জয়ী হইরেও ন1।” 
রামমোহনের ব্যক্িত্বের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকাঁরচেতনা কত প্রবল ছিল 
তাহ! এই পত্রাংশে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে । 


১৩২ বামযোহন 


এই প্রসঙ্গে আরো! একটু বলিবার আছে। ১ই আগষ্ট, (১৮২১) 
কলিকাতায় নেপলসবাসীদের পরাজয়ের সংবাদ আঁসিল। পরদিন ১১ই 
আগষ্ট সন্ধ্যায় বাকিংহাঁমের ভবনে রামমৌহনের একটি নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্ত 
এই সংবাদে তিনি এমনই অবসন্ন হইয়াছিলেন যে, এ নিমন্ত্রণ বাতিল করিয়া 
দিয় তিনি বাঁকিংহামকে এ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। ইতিহাস হইতে 
আমর! জানিতে পারি যে, নেপলসবাসীদের এই স্বাধীনতা! অর্জনের সাধন 
বিপ্লবের সাধনা । তাহ। ব্যর্থ হওয়াতেই রামমোহন গভীর ক্ষোভের সহিত 
বন্ধুকে লিখিলেন,-- “তাহাদের সাধনা আমারও সাধনা, তাহাদের শক্র 
আমারও শক্র।” এ চিঠিরই শেষের দিকে রামমোহন লিখিতেছেন £ “[ ৪0) 
9011850 60 0০017011106 0861 51791110700 1155 60 529 11061 0101561- 
5211 165601:20 60 07০ 08010175016 70005 8170 07০ 51200 
[72010115, 5১০০191]9 ঢ)03০ 0596 816 (1019981) ০০91091125৮ অর্থাৎ, 
“বাধা হইয়াই আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইতেছে, যে, যুরোপ 
এবং এশিয়ার দেশগুলিতে, বিশেষ করিয়া যেগুলি যুরৌপের উপনিবেশ, সেগুলি 
তাঁহাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে, ইহা আমি আর দেখিয়া যাইতে পারিব 
না।” এই খেদোক্তি হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝিতে পাবা যাঁয় যে, বামযোহন 
তাহাঁর জীবিতকালের মধ্যেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখিয়! ধাইবার আশা! 
গতীরভাবে পোষণ করিতেন । সুতরাং রামমোহন অগ্রে স্বাধীনতার পূজারী, 
পরে ধমসংক্কারক। 

আবার ১৮৩০ শ্রীষ্টাব্ে ফরাসী বিপ্লব ষখন সফল হইল, তখন রামমোহন 
সমুদ্রপথে যুরোৌপযাত্রী হইয়াছেন। তাঁরতবধের মধ্যে তিনিই সেদিন ফরাসী 
বিপ্লবকে সর্বাগ্রে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। ফরাসীদেশের প্রতি রাজার 
শ্রদ্ধা এমন গভীর ছিল যে ইংলও যাইবার সময় নেটাল বন্দরে তিনি একখানি 
ফরাসী জাহাজ দেখিতে পাইয়া, সেই জাহাজে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। 
তাহাকে সেই ফরাসী জাহাজে লইয্া যাঁওয়! হইল। ফরাপীরা স্বাধীনতার 
সেই পৃজারীকে আস্তরিকতার সহিত সথর্ধনা জানাইল। রাজা ফরাসীর 
ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাঁকাঁকে অভিবাঁদন করিলেন । পর্ত,গাল দেশেও যখন নিক্মম- 
তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবতিত হইল, রামমোহন অনুরূপ আনন্দ প্রকাঁশ করিয়া 
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ছিলেন। সে সময়ে তুরস্ক ও গ্রীন দেশের মধ্যে প্রবল বিবাদ চলিতেছিল। 
রামষোহন একান্ত স্বদয়ে প্রার্থনা করিতেন যাহাতে গ্রীসরা তুরস্ববাসীদের 
অধীনতা। ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়। বিপ্লবী আফ়ীল্যাও সম্পর্কেও রাম- 
যোহনের সেই একই সহাঙ্ভূতি দেখিতে পাই । নিপীডিত নিশ্পেষিত বিপ্লবী 
আয়াল্যাণ্ড বরাবর রামমোহনের অতি প্রিয় ছিল। সেখানকার ছুভিক্ষে 
শুধু টাদ দিয়াই রামমোহন তীহাঁর কর্তব্য শেষ করেন নাই, তাহার 
জীবনীকাঁর বলেন, সেই চাদদার আবেদনপত্র পর্মস্ত তিনি স্বয়ং রচন! কিয়! দিয়।- 
ছিলেন। ১৮২২, ১১ই*অক্টোবর তারিখের 'মিরাৎ-এ “আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপত্তি 
ও অসস্তোষ”শীর্ষক একটি তীত্র প্রবন্ধ রামমোহন লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি 
এখানকার রাজপুরুষদের পছন্দ হয় নাই। বিপ্লবী আয়ার্লাণ্ডের প্রতি 
ঠুভূতি প্রদর্শন রামমোহনের “মিরাৎ” বন্ধ হইবার অন্যতম কারণ ছিল। 

এইভাবেই সেদিন স্বাধীনতার পুজারী ও ধিপ্লবের বন্ধু বাঁজা রামমোহন 
রায়ের নাম সমুগ্র পৃথিবীতে ছডাইয়া পড়িয়াছিল। সেদিনের পৃথিবীতে 
বামমোহনের একক কণেই বিপ্লবের অভিনন্দন বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল । মধ্য- 
আমেরিকায় গুয়াতেমালাঁর চিন্কানেতা৷ ছিলেন দেল্‌ ভালে । তীহারই নেতৃত্বে 
সেদিন গুয়াতেমাল। স্পেনের ুপনিবেশিক শৃঙ্খলমোচনের জন্য সংগ্রাম করিয়া- 
ছিল। জেরেমি বেস্থাম রামমোহনকে এই দেল্‌ ভালের সমগোত্রীয় মানুষ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । বেস্থাম তখনকার ইংলগ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী । বয়সে 
তিনি রামমোহন অপেক্ষা চব্বিশ বৎসবের বডো ছিলেন । এ-হেন লোক 
পর্যন্ত রামমোহনের গুণমুগ্ধ ছিলেন । পররযৌগেই বেস্থামের সহিত রামমোহনের 
আলাপ হইয়াছিল। সেই বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন প্রবীণ নেতা জেরেমি বেস্থাম 
রামমৌহনকে এতদূর শ্রদ্ধা! করিতেন ও ভালবাসিতেন যে, রাজা ইংলগ্ড 
পৌছিলে পরে তাহাকে তিনি "মানবতার কার্ধে প্রিষ্ম সহকর্মী? বলিয়া সন্থর্ধন। 
করিয়াছিলেন । 

রাজনীতির ক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন সংস্কারবাদী । তিনি লিখিলেন £ 
“স্থিরবুদ্ধি লোৌকমাত্রেই ভারতের পরাধীনতা ও বিদেশী শাসনের দোষ-ত্রটি 
সম্বন্ধে সচেতন |” কিন্ত আমর দেখিয়াছি, বিদেশী শাসন হইলেও তিনি 
ইহার স্বপক্ষে ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, “ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের 
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অধীনে আরে! বেশ কিছুদিন থাকাই মঙ্গল ।” ইংরেজশাসনের পক্ষে এইরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিলেও রামমোহন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধ স্তাবক 
ছিলেন ভাঁবিলে ভুল হইবে । আমর] দেখিয়াছি, ভারতবানীর মত উপেক্ষা 
করিয়৷ ভারতস্থিত ব্রিটিশ শাসকের! যখনই আইন ও বিধি প্রয়োগ করিতে 
উদ্যত হইয়াছেন, তখনই রামমোহন তাহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাইয়া প্রতিবাদ 
আন্দোলন গভিয়া তুলিয়াছেন। 

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক-_রামমোহনের রাজনৈতিক চেতনার এই 
ছুইটি ধাঁর! মিলাইয়াই শীাঁর বিশ্বমৈত্রী, সৌত্রীত্র এবং স্বাধীনতার 
আকাঙ্জাকে বুঝিতে হইবে। পৃথিবীর মান্ঠষের মুক্তিসংগ্রীমে রামমোহন 
রায় সেদিন যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ কবিয়াছিলেন, তাহার সকল 
পরিচয় আজে! উদঘাঁটিত হয় নাই। স্বাধীনতার বন্ধু ও স্বেচ্ছাতস্ত্ের শত্রু 
হিসাবে রামমোহনের নাম তাহার জীবিতকালেই পৃথিবীর প্রান্ত সীমা পর্যন্ত 
ছভাইয়া পভিয়াছিল। স্বতরাঁং আমর! দেখিতে পাইতেছি যে, রামমোহন 
ইংরেজ শাসনকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিলেও স্বাধীনতার আকাঁজ্ষীকে তিনি 
একদিনের জন্যও বর্জন করেন নাই। তাহার চিন্তা! ও চরিত্রের এই স্ববিরো- 
ধিতার মর্ম গ্রহণ করিতে ন| পারিলে, সেই বনু-ব্যক্তিত্্সম্পন্ন মানুষটিকে 
আমর! বুঝিতে পারিব না, কিন্বা তাহার রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহঁসিক 
তাৎপয নিবপণ করিতে পারিব ন।। 


॥ তেবেো ॥ 


রামমোহন ষে সময়ে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা গ্রভৃতি বিভিন্ন সংসার-আন্দোৌলনের 
আবতের মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন, সেই সময়ে তাহার পাবিধানিক জীবন 
খুব স্থখমধ ছিল ন।। কলিকাঁতীয় বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ুচন। করিয়া তিনি 
যেমন বাংলার হিন্দুসমাঁজ ও পাত্রিসমাঁজের বিরাঁগভাজন হউযাছিলেন, তেষনি 
তাহাঁর নিজের পরিবারের মধ্যেও তাহার শরুর অভাব ছিল না। ভারিণী- 
দেবী স্বয়ং ছিলেন র্মযোহনের জীবনে এক ছু গ্রহম্বরূপ। গোবিন্দগ্রসাদকে 
সম্মুখে রাখিয়! পুতের বিরুদ্ধে তিনি মামলার পর মামল! আনিয়াছিলেন। 
গোবিন্দপ্রপাদ রামমোহনের ভ্রাতুপ্পুত্র । বর্তমান আলোচনার পক্ষে রাম- 
মোৌহনের পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত এইসব পারিবারিক মোকদমাঁর 
বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নাই ।* 

এই সময়ে রামমোহনের জোষ্টপৃত্র রাধা প্রসাদ (ইনি তখন বর্ধমানের 
কালেক্টবিতে সেরেস্তাদারের কাধে নিযুক্ত ছিলেন ) একটি মিথা। মোকদ্মাঁয় 
জড়াইয়। পড়েন । অনেকে অন্যান করেন যে, এই মোক্দ্দমা বামমোহনের 
বিরুদ্ধে ষডযন্ত্রপ্রস্থত। এইসব বৈষধষিক গোলযোগের মধ্যে থাকিয়াও 
রামমোহন দিনের পর দিন দেশের কাজ করিযাঁছেন, দেশের কল্যাণ চিশ্ত। 
করিয়াছেন। এইখানেই বামমোহন-চরিত্রের অপাধারণত | বাধাপ্রনাদকে 
মুক্ত করিবার জন্য রামমোহন খুবই ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং ১৮২৬ শ্রীষ্টান্ধে 
নিজামত আদালত বাধাপ্রসাদকে নির্দোধী বলিয়! প্রতিপন্ন করেন। শেষ 
মোৌকদ্দমায় তারিণীদেবী হারিয়! যান এবং শেষজীবনে তিনি নিজের ভূল 
বুঝিতে পারেন । কিন্তু তখন সংশোধনের সময় ছিল না। অবশেষে ভগ্নহদয়ে 
তাবিণী দেবী দেশত্যাগ করিয়া একাকী নিঃসগ্বল অবস্থায় পুরী চলিয়! খান। 


শি স্পট পাপা 


* কৌতুহলী পাঠক এ বিময়ে প্রগুভাতচত্ গঙ্গোপাধ্যায়ের রামমোহন গুসঙ্গ' বইগানি পাঠ 
করিলে অনেক বিষয় জানিতে পান্িবেন। এই মুল্যবান বইথানি রামমোহনের পান্িবারিক 
জীবনের বছ ঘটনার উপয় নূতন আঙলোকসম্পাত করিয়াছে | রামমোহল-বিদ্বেবী একদল গবেষকের 
প্রচার-কৌশলে এবং তথ্য বিকৃতি ও তথ্য-বিপুগ্তির দ্বারা লোকসমাজে রাজার বৈষয়িক জীবন 
সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত ধারণ। ও অপবাদ বন্ছমূল হইয়াছে, প্রভাতবাবুর গ্রন্থে সেইগুলির অপারত। 
চূড়ান্তভাবে প্রদশিত হইয়াছে । | 
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সেইখানে দুঃসহ মন:কষ্ট ও অর্থকষ্ট ভোগ করিয়া ১৮২২ স্বীষ্টাবধে তাহার 
মৃত্যু হয়। রামমোহন সম্বাদ কৌমুদীতে তাঁহার মায়ের মৃত্যু সংবাদ ছাপাইয়া- 
ছিলেন। তারিণীদেবীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই আর একটি ছুর্দৈব বামমোহনের 
জীবনে নামিয়া আসিল। মধ্যমা স্ত্রী শ্রীমতীর মৃত্যু হইল। রমাপ্রসাদের 
বয়স তখন পাঁচ বসর মাত্র । 

রামযৌহনের জীবন-চরিতকাঁর লিখিয়াছেন, “কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতী- 
দেবীর কঠিন পীডাঁর সংবাদ আসিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ বাধাপ্রলাদকে তথায় 
পাঠাইয়। দিলেন এবং এই কথা বিশেষ করিয়! বলিয়া দিলেন যে, যদি তোমার 
মাতার মরণাপন্ন পীড়। দেখ, তবে অতি শীঘ্র আমাকে সংবাদ দিবে) আর 
যর্দি তিনি মৃত্যুমুখে পতিতা! হন, তবে কোনক্রমে তাহার মুখাগ্সি করিও না। 
অল্পকাল পরেই শ্রামতীর মৃত্যুসংবাদ আঁসিল। ইহ বলা বাহুল্য যে, রামমোহন 
রাষ শোঁকার্ড হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্জনগরে গমন করিয়া পরলোকগতা 
সহধমিণীর চিতার উপরে দাম্পত্য প্রণয়ের নিদর্শনস্ববপ একটি স্তম্ভ নির্মীণ 
করিয়াছিলেন।” মুখাগ্নি করিতে নিষেধ করিবার কারণ, রামমোহন বলিয়া- 
ছিলেন, উহ! কোনে। শাস্ত্রীয় বিধি নহে। 

রাধাগ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ এই শ্রীমতীদেবীরই গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। 


কলিকাতায় ব্াঁমমৌহনের কর্মজীবনের সাক্ষী ছিলেন জেমস সিঙ্ক 
বাকিংহাম। বাকিংহাঁম রামমোহনের সমসামধিক ভারতপ্রবাসী ইংরেজ 
সাংবারদিক। তিনি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন এবং রামমোহনকে 
ভালে! করি! জানিবার হযোগ তীহার হইযাঁছিল। তিনি লিখিয়াছেন, 
“রামমোহন যদি (গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা না করিয়।) কেবল নিরপেক্ষ 
থাকিতেন, তাহ! হইলে পদ ও চাকরির আকারে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে পুরঙ্কার পাইবার প্রচুর সুযোগ তাহার হইত। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির জন্য 
যেমন, সত্যের জন্তও তেমনি সমান লক্ষা ছিল বলিয়া, তিনি স্বদেশবাসীদের 
উন্নতি সাধন, কুসংস্কার বিনাশ, এবং জন্মভূমির ধর্ম ও শান প্রণালীতে সমভাবে 
আবশ্তক সংস্কার যথাসম্ভব সত্বর সাধনরূপ শ্রমসাধ্য করিয়! আসিতেছেন। 


রামমোহন ১৩৭ 


তাহাতে এই পুরস্কার পাইয়াছেন যে সরকারী বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিদের এবং 
্রীপ্ীয় ইংলত্তীয় গির্জার বড বড় পাত্রিদের অমৈত্রী ও ঈর্ষযাব পাত্র হুইয়া- 
ছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি হইতে তিনি একেশ্বরবাদী মন্দির ও 
ছাপাখানা চালান । নিজের কেতাবপত্ত্র মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। এবং 
নানাবিধ মানবহিতকর ও দয়াধর্মের কাজ করেন। তাহাতে তাহার আয়ের 
'এক তৃতীয়াংশেরও উপর ব্যগ্িত হয়।” 

যে পনর বংসরকাল রামমোহন কলিকাতায় বিবিধ সংফার-কাধে একা গ্র- 
চিত্তে ব্রতী ছিলেন, সেই সময়ে তাহার প্রতি বাংল! দেশের রক্ষণশীল হিন্দু- 
সমাজের দ্বণা, বিছেব ও ক্রোধের শীম! ছিল না। কথিত আছে, তাহার 
জীবননাঁশের জন্য ষডযস্থ হইয়াছিল, কতবার তাহাকে গুপ্তভাবে হত্যা 
করিবার চেষ্টা পর্যন্ত হইয়াছিল। আত্মরক্ষার জন্য রামমোহনকে একজন 
ইংরেজ দেহরক্ষী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। তাহার নাম মিঃ মার্টিন। ইনি 
মাণিকতলাবু বাড়িতেই থাকিতেন এবং রাজার জীবনরক্ষার সকল দায়িত্ব 
তিনি লইয়াছিলেন ও সেইমত ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন । মাটি ন রামমোহনের 
ইংলওষাঁত্রায় তাহার সঙ্গী ছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে বামমোহনের চরিতকার লিখিয়াছেন, “মিঃ মার্টিন বারুদ 
বন্দুক ও ছোর! প্রভৃতি আনাইয়! রাঁখিলেন। বাটী রক্ষার জগ্য বরকন্দাঁজ 
সকল নিযুক্ত করিলেন। রামমোহন রায় যখন বাহিরে গমন করিতেন, 
তিনি গুপ্তভাবে আপনার বক্ষের মধ্যে একটি ছোরা লইতেন। যে প্রকার 
যর মধ্যে তরবার থাকে, সেই প্রকার একটি যষ্টি লটতেন। ইহ! ভিন্ন 
মাটিন সাহেব ভাহার সঙ্গে থাকিতেন। তাহারও সঙ্গে একটি পিস্তল ও 
একটি তরবারিবিশিষ্ট যষ্টি থাকিত। অস্ত্রধারী ভূতাগণও সমভিব্যাহাষে 
থাকিত। তাহার জীবননাশের জন্য দুইবার তাহাকে আক্রমণ কর! হইয়াছিপ। 
কিন্ত তিনি কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছিলেন।” 

ইহা হইতেই আমরা অন্মান করিতে পারি যে, রামমোহনের কর্মজীবন 
কুন্থমান্তীণ ছিল না। মৃত্যু ও বিপদকে দক্ষিণে ও বামে রাঁখিয়াই লোকশিক্ষক 
রামমোহন কাজ করিয়া গিয়াছেন । স্থথ, বিলাস ও আয়াস-আরামের অভ্র 
উপকরণ থাকা সত্বেও, এই বাজধি একটি যহৎ ব্রতের উদ্যাপনে নিজেকে 


১৩৮ রামমোহন 


এমনভাবে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহ] ভাঁবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 
অভিমন্যুর হ্যায় রামমোহনের কর্জজীবন সপ্তরথী পরিবেষ্টিত ছিল বলা যাইতে 
পাঁরে--কিস্তু স্বীয় মহত্বে তাহার এমনই অটল বিশ্বাস ছিল, দেশের উজ্জ্বল 
ভবিষ্যতের উপর এমন অগাধ আস্থা ছিল যে, নিন্দা ও নিযাতনে পৌরুষ ও 
নিভীকতার সেই বিগ্রহমূত্ি টলে নাই, শাকের জুটিতে রামমোহন কর্মক্ষেত্র 
হইতে সবিয়। ঈীড়ান নাই, কোনো প্রলোভন তাহাঁকে আঁদর্শভ্রষ্ট করিতে পারে 
নাই। বীর যোদ্ধার মতই তিনি জীননের রাজপথে মেরুদণ্ড সোজ। করিয়। 
বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সত্য ও ন্যায়ের পত্তাক সন্ধে বহন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন । 

ংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিকূলতার বাহ তিনি অবলীলাক্রমে তেদ করিয়া 
স্বীয় লক্ষ্যসাধনে অবিচল ছিলেন । 


রাঁমমোহনের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা এ পর্যন্ত বিশেষ কিছু উল্লেখ 
করি নাই। হেমলতাদেবীর বিবরণ হইতে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল £ 

“রাজা রামমোহন রায়ের বড় ছেলে বাধাপ্রসাদের ছুই কন্া। তার পুত্র- 
সম্তান ছিল না। বড় মেয়ে চন্দ্রজ্যোতি, ছোট মেয়ে মৈত্রেয়ী। নাম ছুটি 
রাঁজারই রাখা । রাঁজাঁর বড পৌত্রী চত্দ্রজ্যোতির দশ বনর বয়সে বিবাহ হয়) 
রাজ। স্বয়ং উপস্থিত থেকে বিবাহ দেন মুণিদাবাদ-নিবাঁপী ব্রাঙ্মণ-সন্থান 
শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে | সম্প্রদীন করান রাজা পুত্রবধূ যজ্েশ্বরীদেবীকে 
দিয়ে, চন্দ্রজোতির বাব। বাধাপ্রসাদকে দিয়ে না করিয়ে । বিবাহ হলো 
যথারীতি প্রচলিত অনুষ্টানে । সম্প্রদানের সময়ে রাজ! নিজে দাঁড়িয়েছিলেন 
বাইবে। সমাঁজচ্যুতির ভয়ে রাজার পৌত্রীকে সে সময়ে অনেকেই বিবাহ করতে 
নারাজ হন, যদিও চন্দ্রজ্যোতি অসামান্তা স্থন্দরী ছিলেন ।***কি বলিষ্ঠ দেহখানি 
ছিল তার। ভোরে উঠে ছু'হাতে ছুটে! ভীমের গদার মত মুগ্ডর নিয়ে 
ভাঁজতেন তিনি খেলার মত হেলায়। বিশ-বাইশট। জলভর। সারি সারি 
সাজান কলসী থেকে ন্নানের সময় রাঁজা মাথায় জল ঢালতেন চৌকিতে বসে 
স্বয়ং একটির পর একটি, একবার ডান হাতে একবার বা হাতে নিয়ে। ছুপুরে 
খেতে আষধতেন অন্দর মহলে প্রতিদিন ।"'"বাহির মহলে সার! দুপুর কাজ করে 


বাষমোহন ১৩৯ 


বৈকালে পায়ে হেঁটে তিনি বেড়াতে বেরুতেন। যাওয়ার আগে অন্দরে এসে 
খানিকক্ষণ ব'দে ঘেতেন নিয়মিত; তারও ব্যতিক্রম ঘটত না কখনো। 
চেয়ার পড়তে তিনখানি, ছুইখানি ছুই স্ত্রীর, একখানি নিজের । শ্বীদেক 
আগে না বসিয়ে রাজা নিজে বসতেন না কখনো ।-"চন্দ্রজ্যোতির বিবাহের 
পরেই রীজ! বিলাঁত যাত্রা করেন। ছোট পৌত্রী মৈত্রেয়ীদেবী তখন নিতাস্ত 
শিশ্বু। যাবার আগে শিখিয়ে গেলেন নিজের ঘরের মেয়েদের ব্রদ্মমন্তে 
উপাঁসন। , গায়ন্রীজপ। ভেঙে দিয়ে গেলেন কুলগুরু-প্রথা। তার ছোট 
পুত্রবধূ রমাপ্রসাদের পত্রী দ্রবময়ী দেবীকে ভোর রাত্রি থেকে মহানিবীপ- 
তন্কোক্ত ব্রহ্মগ্রতিপাগ্ভ শ্লোকগুলি আওডাতে আমর] শুনেছি । যে গায়ত্রী 
মেয়েদের কানে শোনাঁও ছিল নিষিদ্ধ, বাঁজা1 এনে দিলেন তাকে ঘবের 
মেয়েদের আয়ত্তের মধ্যে ; ধমসংক্কারে মেয়েদের বড় অধিকার পাওয়ার পথ 
খুললো! প্রথম । রাজার ছোট স্ত্রী উমাদেবী ছিলেন নিঃসস্তান। রুমাপ্রসাদের 
জন্মপময় থেকেই বিমাত! উমাদেবী তাকে পালনের ভার নেন, একান্ত অস্থ- 
রোধের সঙ্গে স্বেচ্ছায় । উমাঁদেবী জীবিত ছিলেন রাঁজার বিলাত যাত্রাকালে। 
যাওয়ার খবর কিন্ত রাজা তাকে জানিয়ে যান নাই । বাজ! জাহাজে রওনা 
হয়ে যাবার পরে সে খবর তিনি পান। রাঙ্গা আর ফিরতে পারলেন ন।। 
ও"র সঙ্গে আর দেখা হলো! না, এই শোৌকট! উম্বাদেবী জীবনে কখনো তোলেন 
নাই ।” 


বহুদিন হইতেই রামমোহনের ইচ্ছা যুরোপ যাঁইবেন, ইতলগ্ড যাইবেন। 
হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রষাত্রা তখনো কলিবজা। রামমোহন সেই কুসংস্কার বিশ্বাস 
করিতেন না। তাহার ইংলও যাইবার প্রয়োজন ছিল। গুরুতর প্রয়োজন । 
বাক্তিগত নয়, দেশের জন্য, ছ্ছাতির স্বার্থের জন্য প্রয়োজন ছিল। আমরা 
দেখিয়াছি, রাজার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল ইংলগু-- 
ইংলগ্ডের মহাসভা | এখানে যখনই বাঁধ! পাইয়াছেন, প্রতিকারের দন্ত প্রিটিশ 
পালিয়ামেণ্ট দাবী করিয়াছেন । কখনে। কোন দাবী গ্রাহা হইয়াছে, কখনো 
হয় নাই। মুরোপে যাইতে পারিলে দেশের জন্স আরো বহুবিধ রাঙ্থীয় 


১৪৩ রামমোহন 


অধিকার তিনি অর্জন করিতে পারিবেন-_এই বিশ্বাসই ভাহাকে ফুরোপ-ভ্রমণে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছিল । 

বামমোহন তাহার আত্মকথার শেষভাগে লিখিয়াছেন £ 

“এই সময়ে যুরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য 
আঁচার-ব্যধহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থ! সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ 
করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা হইল ।:..ইস্ট ইতিয়া কোম্পানীর 
নূতন সনন্দের বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী বাজ্যশাসন ও ভারতবাসিগণের 
প্রতি গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহু বৎসরের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ 
নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কৌম্সিলে আঁপিল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ 
সালের নভেম্বর মাসে ইংলওড যাত্রা করিলাম |” এ ছাড়া, দিল্লীর বাদশাহের 
দৌত্যের কথাও রামমোহন উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং আমর। দেখিতেছি, 
রামমোহন রায়ের ইংলগ যাত্রীর চাঁরিটি কারণ ছিল £ (১) ফুরোপের আচাঁর- 
ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ; (২) ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
সনন্দ এবং নূতন শাসন-সংস্কীর, (৩) সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে 
ধর্মমভার আপিল ও (৪) পালিয়ামেণ্টে দিল্লীর মুঘল সম্রাট বাহাঁছুর শাহের 
আবেদনের তদারক । এই চাঁবিটির মধ্যে প্রধান কারণ অবশ্য কোম্পানীর 
সনন্দ। ৃ 

বাঁমমৌহনের নীম তখন ইংলগডের বিদগ্ধ সমীজে স্থুপবিচিত। ভারতের 
রাজপ্রতিনিধি অবশ্য তাহার ইংলগ্ডে যাঁওয়। সম্পর্কে উদ্যোগী ছিলেন না 
বা উতপাহও প্রকাশ করেন নাই। রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর 
সকল খবর রাখিতেন। নৃতন সনন্দ ও সেই সঙ্গে শাসন-সংক্কার বিবেচনার 
জন্য পালিয়ামেণ্টে যে সিলেক্ট কমিটি গঠন করা৷ হইয়াছিল তাঁহাঁর নিকট সাক্ষ্য 
দিতে রামমোহন আহত হইয়াছিলেন ৷ সেদিন রাস্ত্ীয় ব্যাপারে বামমোহনের 
অভিমতের মূল্য ছিল বলিয়াই সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দিবার জন্য রাঁম- 
মোহনের ডাঁক আসিয়াছিল। কিন্ত তিনি কমিটিতে প্রথমে উপস্থিত হন নাই। 
তীহাঁর বক্তব্য লিখিয়া বোর্ড অব কণ্টেীলের নিকট পাঠাইয়৷ দিয়াছিলেন। 
ইহার জন্য বামমোহনকে এই সময়ে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। 
ইহাই রামমোহনের বিখ্যাত রাজনৈতিক রচন। £ 77229351197 ০7 176 
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190088001 07610611015 01 1176. 4010161 0782 1716077866 52516179 0] 
15776 এবং ইহাতে তিনি ভারতবর্ষের ভূমি-রাজন্ব সম্পর্কে ষে গভীর আঁলো- 
চনা করেন তাহা তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতেছে । 

রামমোহনের এই মূল্যবান আলোচনাটির প্রধান বক্তব্য এই ছিলঃ 
(১) প্রজার কর লাঘব করিতে হইবে; (২) জমিদারদের দেয় রাজস্ব 
কমাইতে হইবে; (৩) ইভাঁতে আয়ের যে ঘাটতি হইবে তাহ গ্রমোদ-কর 
ধার্য করিয়া এবং উচ্চ বেতনের ইংরেজের পরিবর্তে অল্প বেতনে দেশীয় 
লোক্দিগকে কালেক্টর নিযুক্ত করিয়া পূরণ করিতে হইবে; (৪) ডুঁমিতে 
প্রজাকে চিরস্থায়ী স্বত্বদান করিতে হইবে এবং (৫) ব্যয়বন্ল স্থায়ী সৈম্াদল 
ন! রাখিয়া প্রজাদের মধ্য হইতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়। দেশরক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাদি বামমোহনের প্রিয় কবি ছিলেন। শেষোক্ত 
বিষয়টির যুক্তিম্বূপ রামমোহন সাঁদিন্ন এই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন £ 
“প্রজাবৃন্দের সহিত বন্ধুভাবে বাস কর, শব্রুদূল হইতে যুদ্ধের কোনো ভয় 
থাকিবে না। ন্যাষবান রাজার পক্ষে প্রজাগণই তাহার সৈন্য ।” 

ইহা ভিন্ন, আবে। অনেক বিষয়ের আলোচন। এই বক্তব্যলিপিতে ছিল; 
যথ|--এদেশ হইতে বহু অর্থ বিলাঁতে চলিয়। যায়, কি উপায়ে তাহার অংশ 
এদেশে রক্ষিত হইতে পারে, কি উপায়ে শাপন-বায় সংক্ষেপ কর| যায় ইত্যাদি । 
দেশের অর্থনীতির দিকটা তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার মহিত আলোচন। 
করিয়াছিলেন । 

মিস কলেট ফিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত বাঁমমোহনের এই মুল্যবান ও 
যুক্তিপূৃর্ণ বক্তব্য সম্পর্কে এই মস্থব্য করিয়াছেন : “আমর! আঁগ।গোড়াই 
দেখিতে পাই নৃতন ভারতের প্রতিনিধি রামমোহন শুধু ধনী ও শিশ্ষিতদেরই 
বন্ধু নহেন, দরিদ্র ও প্রপীডিত প্রজ[গণের€ বন্ধু এবং নে ।” 


ইংলগ যাত্রার প্রাঙ্কালে রামমোৌহনের জীবনের একটি ঘটনা বড় সুন্দর । 
সেই কথাটি মহধি দেবেন্দ্রনাথ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন £ “ইংলগু গমন 
করিবার সময়ে বাজ! আমার পিতার নিকটে বিদাঁদ লইতে আপিগেন। 


১৪২ 'পাষমযোহন 


আমাদের বাড়ির সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতেবেশী রাঁজাকে দেখিবার 
জন্য আমাদের স্থগ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একজ্রিত হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে 
ছিলাম না। তখন আমি সামান্ত বালক । তথাচ, রাজা আমাকে দেখিতে 
ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্ত 
মর্দন না করিয়। তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন ন। আমার পিতা 
আমাকে ডাকাইগনা আনিলেন। তখন বাতা আমার হস্তমর্দন করিয়া ইংলগু 
যাত্রা করিলেন। বাজ! সন্সেহে আমার হস্তধারণ করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রভীব ও অর্থ তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে, উহার 
অর্থ হদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি |” 

বলা বাহুল্য, রামমোহন তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদ--নবপ্রতিষ্ঠিত ত্রাঙ্গ 
সমাজের উত্তরাধিকাঁরত্ব সেদিন বাঁলক দেবেন্্নাথকেই দিয়া গিয়াছিলেন। 
সম্ভবতঃ তাহাঁকেই তিনি সবাপেক্ষ! যোগ্য মনে করিয়া থাঁকিবেন। 


১৮৩০১ ১৫ নভেঙরু। 

'আলবিয়ন" জাহাজে চড়িয়া রামমোহন ইংলগু যাত্রা করিলেন । পাশপোঁটে 
লেখ! হইল “রাজ! রামমোহন বাঁয়। দিলীর বাদশীহের প্রদত্ত এই উপাধি 
রামমোহন সমম্মানে গ্রহণ করিযাছিলেন। পাশপোটে আরে! উল্লিখিত ছিল 
ষে, মুঘল সম্রাট বাহাছর শাহের বাঁজদূত রাঁজ! রামমোহন বায়। বামমোহনের 
জীবনে এই ঘটনাটি অত্যন্ত মূল্যবান। জীবনের সায়াহুকাঁল অবধি তিনি 
স্বদেশে স্বজন ও শ্বজীতির হস্তে পাইয়াছেন শুধু লাঞ্ছনা, নিধাতন আর 
'অপমান। বিঘেশী শাসকের ভারতস্থ প্রতিনিধিগণও তাহাকে খুব প্রীতির 
চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। এমন কি, ইংলগ্ড যাত্রাকাঁলে রামমোৌহনকে 
কলিকাতায় কোনে। প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত পধন্ত কর! হ্য় নাই। 
নীলকণ্ের মতন আজীবন রামমোহন শুধু নিন্দার বিষই পান করিয়াছেন। 
তাঁই বুঝি তাহার জীবনবিধাঁত| জীবন-সন্ধ্যায় তাহাকে পুরস্কার দিতে 
চীহিলেন। মুঘল সম্রাট বাহীছুর শাহ তাহাকে “রাজা” উপাধিতে ভূষিত 
করিলেন, দৌত্যকাধ দিয়া আরো সম্মানিত করিলেন । আর স্বরোপের জ্ঞানী 
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ও গুণী সমাজ, এমন কি ফরাসী সম্রাট পশস্ত রামমোহনকে কতভাবে সম্মান 
দিয়াছিলেন। প্রদতঃ উল্লেখ করা যাইতে পাবে ষে, ভারতের ইংবাজ রাঁজ- 
প্রতিনিধিগণ মুঘল সম্রাটের প্রদত্ত এই উপাধি ও দৌত্য স্বীকার করেন নাই। 
কিন্তু ইংলগ্ডের মহাঁসভা উহ স্বীকার করিয়াছিল । 

রামমোহনের আগে আগে চলিয়াছে তাহার বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি । ইংলগ 
যাইবার বহু বৎসর পূর্বেই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন, ধম ও সমাজসংস্কারক 
বলিয়! রামমোহনের খ্যাতি যুরৌপ ও আমেরিকাতে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। 
সেদিন কে জানিত দিথিজয়ী যোদ্ধার এই প্রবাস গমন তাহার প্রিয় জন্মভূমি 
হইতে মহাঁষাত্রায় পবিণত হইবে? রাজার সঙ্গে চলিল পাচক রামরত্ব 
মুখোপাধ্যায়, ছুইঙজন ভূত্য-রামহবি দাস ও সেখ বক্স, এবং দ্বাদশবধীয় পালিত 
পুত্র বাজারাম রায়। আর ছিলেন মাঁটিন সাহেব এবং শ্যাঁফোর্ড আর্ণ ট। 
আণট রাজার একান্ত সচিবের কাজ করিতেন । তাহার বন্ধু, হুগলি কলেজের 
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিঃ সাদারল্যাণ্ড সেই একই জাহাঁজে বাজার সহযাত্রী ছিলেন। 
ভারতবর্ধ হইতে ইংলগু পযন্ত সমস্ত পথ রামমোহনের চিন্তা আচ্ছন্ন করিয়াছিল 
শুধু একটি বিষয়__রিফর্ম বিল, অর্থাৎ শাসন-সংক্কার। 


রামমোহন সরকারী কাধ হইতে যে বংসর অবপর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় 
আসিয়া! স্থায়িভাবে বসবাম আরম্ভ করেন, তাহার ছুই বংসর পূর্বে এক সনন্দ 
আইন দ্বার বিলাতের কতৃপক্ষ ভারতে কোম্পানীর মেয়াদ বিশ বখ্সর 
বাডাইয়! দিয়াছিলেন। এই মেয়াদ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তীণ হইবার কথা এবং 
তখন আবার চতুর্ধবারের জন্য কোম্পানীর বিশ বংসরের জন্য নৃতন সনন্দ লাঁত 
করিবার কথ! । বামমোহন ইহ! অবগত ছিলেন। তিনি ইংলগু খাত্র। 
করিবার অব্যবহিত পৃবেই “বিফ বিল" পিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। 
কমিটির স্থপারিশ যথাসময়ে পালিয়ামেণ্টে আলোচিত হইল । বামমোহনকে 
সাক্ষ্য দিবার জন্য উক্ত কমিটি আমন্ণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, 
দেশের শাসনব্যবস্থায় বাষ্ীয় অধিকার আদায় করিয়! লইবার ইহাই স্থযোগ। 

এই কারণেই তিনি ইংলগু যাত্রার জন্য এমন ব্যগ্র হইয়াছিলেন। 

রাজার সহযাত্রী মিঃ সাদারল্যাণ্ডের বিবরণ হইতে আমর! জানিতে পারি 
যে, “জাহাজ ষতই ইংলগ্ডের নিকটবর্তী হইতে লাগিল ততই রামযোহনের 


১৪৪ বাঁমমোহন 


চিত পালিয়ামেন্টে তখন কি হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়। 
উঠিয়্াছিল। পথিমধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেল, ইংলগ্ডে মন্ত্রীভার পরিবর্তন 
হইয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বাজা যারপরনাই আনন্দিত 
হইয়াছিলেন।” 

স্থৃতরাঁ২ আমরা দেখিতে পাঁইতেছি যে, কেবলমাত্র বাহাদুর শাহের 
দৌত্য লইয়াই রাঁমযোহন ইংলগ ধাত্রা করেন নাই--সমগ্র ভারতের কথাই 
তাহার চিস্তাকে তখন আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এই নৃতন শাসনসংস্কার মারফৎ 
যতটা বাষ্্নৈতিক অধিকার লাভ করা! যায়, রামমোহন তাহারই জন্ত সেদিন 
ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ইংলগ্ড তথা যুরোপে মেদিন তিনিই ছিলেন ভারতের 
প্রথম যোগ্য প্রতিনিধি । যোগ্যতম দাবীদার । 

পথিমধ্যে একটি ঘটন। উল্লেখযোগ্য । সমুদ্রের মধ্যপথে একখানি ফরাসী 
জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইল। জাহাজ থামাইয়! সেই ফরাসী জাহাজে গিয়া 
ফরাসী-বিপ্রবভক্ত ও ভল্তেয়ার-ভক্ত বাঁমমোহন ফ্রান্সের বিপ্বী ত্রিবর্ণরপ্ধিত 
পতাঁকাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইলেন। কথিত আছে, এই অদ্ধ! নিবেদনের 
উৎসাহের আবেগে জাহাঁজের সিডি হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি অবশিষ্ট জীবন 
একপ্রকার খগ্ধ হইয়াছিলেন । বাঁমমোহনের জীবনে বহু ঘটনার মধো এই 
ঘটনাটির ব্যঞ্জন! সামান্য নহে | 


প্রায় পাঁচ মাস পরে রামমোহন ইংলগ্ডে আপিয়া পৌছিলেন। 

এখন হইতে রাজার জীবনে আরেক নৃতন অধ্যায় আবস্ত হইল। 

ঘুরাঁপে নানাবিধ কর্মের ভিতর দিয়! রামমোহন প্রায় আড়াই ব্সরকাঁল 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার জীবনের এই আড়াই বৎসরকাঁলের ইতি- 
হাঁস অত্যস্ত মূল্যবাঁন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এই ইতিহাসও আজো! পর্যন্ত সম্পূর্ণ 
সংগৃহীত হয় নাই । রামমৌহনের মৃত্যুর ষাট বৎসর পরে তাহার তাব-সাধনার 
অন্যতম উত্তরাধিকারী স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়াছিলেন এবং 
তিনিও সেখানে দীর্ঘকাল ছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দ আমেরকায় গিয়। কি 
করিয়াছিলেন, সেই ইতিহাস তীহার মৃত্যুর অর্থশতাব্দী পরে জনৈক মাকিন 


রামমোহন ১৪৫ 


মহিল। বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ কৰিয়! সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন । বামমোহনের 
যুবোপ গমন ও সেখানে তাহার দীধকাল অবস্থান--ইহার বিবরণও আমর 
যাহা পাইয়াছি তাহার জন্যও আমরা ছুইকজন বিদেশিনী মহিলার নিকট 
কৃতজ্ঞ সোফিয়া ডবসন কলেট এবং কুমারী মেব্ি কাপেন্টার। কিন্তু 
আমর, রামমোহনের সদেশীয়র!, তাহার জন্য কি করিলাম? এই প্রশ্ন অতান্ 
ক্ষোভের সহিত রবীন্দ্রনাথ ও আঁচাঁয ব্রজেন্দ্রনীথ তুলিয়াছিলেন। সেই প্রশ্ন 
আজে। রহিয়। গিয়াছে । বাঙালির রামমোহন-অস্ঠশীলন আজে। অসম্পূণ। 


১৮৩১১ ৮ই এপ্রিল । 

লিভারপুল বন্দরে জাহাজ আমিল। 

রামমোহন বন্দরে নামিলেন। বন্দর হইতে নগরে আসিঘা একটি হোটেলে 
উঠিলেন। রাজার ই“রেজ-চপ্রিতক।র লিখিয়াছেন £ 'পিভাবপুলে বড বড় 
লোকের বৈঠকথানায় ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে এই হিনুকে দেখিয়া সকলে 
চমতকুৃত হইয়াছিলেন ৷ একজন বাঙ্গণ সরল বিশ্বাসে আগ্রহ ও তেছের সহিত 
“রিফর্ম বিল সমর্থন করিতেছেন, সামাদিক ও ধন্বিষয়ে স্বাধীনতার গুপ 
বণনা করিতেছেন দেখিয়া আমাদের দেশবাপিগণ বিশ্মিত হউয়াছিলেন। 
ধর্মবিষয়ে আলাপের সময়ে তিনি ঘখন অবলীলা কমে খ্রীষ্টায় শাস্ববচন 
ত্রমাগত উদ্ধৃত করিতেন, তাহার পাঁণ্তিত্য দর্শন করিয়। হয়তে। তাহার! 
অবাক হইতেন ।” 

এইখানেই স্বপ্রসিদ্ধ ইতিাস-লেখক উইলিয়াম রক্বোর সহিত রামমোহনের 
সাক্ষাৎ হইল। ভারতবর্দে থাকিতেই পত্রযোগে ইহার সহিত বাজার বন্ধুত্ 
হইয়াছিল। রস্কো রাঁমমোহনের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। বামমোহনের 
সহিত বুদ্ধ রক্কোর সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যেন হাত 
মিলাইল। সে দৃশ্ঠ অপূব! প্রাচ্য প্রথায় উফ্ধীপ-পরিহিত মণ্কে রামমোহন 
রস্বোকে নমস্কার করিয়া বলিলেন £ “যে মহাপুরুষের খ্যাতি শুধু যুরোপি কেন, 
পৃথিবীর সববত্র প্রচারিত হইয়াছে, তাহ।র সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আজ আমি 


কত স্ত্রখী ও ধন্য হইলাম |” রুস্কোর বয়ন তখন আটানর, বাতে তিনি 
৩ 


১৪৬ রামমোহন 


উথবানশক্তিরহিত | রস্কো বলিলেন-_“ভগবাঁনকে শত ধন্যবাদ, এই শুভদিন 
দেখিতে তিনি আমাকে বাচাইয়। রাখিয়াছেন 1” 


রাজ! অল্পদিনমাত্র লিভারপুলে ছিলেন । 

এপ্রিলের শেষ দ্রিকে তিনি লগ্ন যাত্রা করিলেন। পথে ম্যাঞ্চেষ্টার 
নগরের কল-কাঁরখাঁন। দেখিতে গিয়াছিলেন। মিঃ সাদারল্যাণ্ড লিখিতেছেন £ 
“ম্যাকেষ্টারে পুরুষ, নারী ও বালক শরমজীবিগণ সকলে কাজ ফেলিয়া দলে 
দলে “ভারতীয় রাজা” দেখিতে ছুটিল। অনেকে তাহাদের মলিন কয়ল। 
মাখান হাত লইয়। ত্রাহার সহিত করমর্দন করিতে ব্যগ্র হইল। মেয়ের! 
তাহাদের অবিন্যস্ত বেশ লইয়াই তাহাকে আলিঙ্গন করিতে তাহার দিকে 
ছুটিল। বাহিরের জনঝোত প্রতিরোধ করিতে পুলিশের সাহায্য লইতে 
হইল। রাঁজ। তাহাদের অনেকের সঙ্গে করমর্দন করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, তিনি আশা করেন তাহার! সকলে রিফর্ম বিল সম্বন্ধে মন্ত্রী- 
দলের পক্ষ সমর্থন করিবেন ।” 

লগ্ডনে আপির। রামমোহন প্রথমে একটি হোটেলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
পরে তিনি রিজেণ্ট স্ত্রীটের একখানি বাড়ি ভাঁড় কবিয়! কেক মাস সেখানে 
বাস করেন। সেই সময়ে লণ্ডনে রিজে্ট স্রীটে রাজ! রামমোহনের বাড়ি 
ভারতবাঁসীর দূত গৃহ ব। দরবানু গৃহ বলিয়া বিবেচিত হইয়ীছিল। তিনি তো৷ 
কেবলমীত্র মুঘল সম্রাটের দৌত্য লইয়। ইংলণ্ডে ধান নাই, তিনি যে সমগ্র 
ভারতের প্রথম সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্ীনৈতিক দূত হইয়া আসিয়াছেন। কোম্পানী 
তাহার এই দৌত্য স্বীকার না করিলেও ইংলগ্ডের পালিক্ামেন্ট রামমোহনকে 
সেই মধাদাই দিয়াছিলেন। 

লগ্ুনে আসিয়া পৌছিবার প্রথম রাঁত্রেই জেরেমি বেস্থাম রামমোহনের 
সহিত হোটেলে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রাঁজ। তখন শয্যার আশ্রয় 
লইয়াছেন। কিন্তু রাঁমমৌহনকে দেখিবার জন্য এই মনীষী এমনই ব্যগ্রর্ছিলেন 
যে, সেই নিশীথ রাত্রেই তিনি হোঁটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সাক্ষাৎ না 
হওয়াতে তিনি একখানি কার্ডে লিখিয়া আসিলেন £ “জেবেমি বেস্থাম, তাহার 
বন্ধু বামমোৌহন রায়ের নিকট 1” 


বাম মোহন ১৪৭ 


একেশ্বরবাদী স্রীষ্টানগণ বামমোহনকে লগ্তনে প্রকাশ্বা অভ্যর্থনা করিলেন । 
সেই সভাতে রামমোহন যেরূপ সন্দান লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর 
ইতিহাসে অতি কম লোকেব ভাগ্যে সেবূপ ঘটিয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে 
ইহ! ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্ের কথা । ভারত তখন ইংবেজ-শাসিত দেশ । ভারতের 
প্রতি পাশ্চাত্য সভ্য জাঁতিসমূহের অদ্ধা বিরল। পরাধীন ভারতের একটি মান্ষ 
ব্রিটিশ সামাজ্যের রাজধানী, সভ্যতা ও সম্পদের কেন্দ্রস্থল লগ্নে এক প্রকাশ্ত 
সভায় শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিতেছেন--এমন দৃশ্ঠা কল্পনার অতীত। লগ্ডনের 
সমকালীন পত্রিকা মস্থলি রিপজিটারি, “ওয়েট মিনিস্টার রিভিষু" প্রভৃতি 
পত্রিকায় এই নন্বর্ধনীর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র 
মাকিনের হার্ভার্ড বিশ্ববিচ্ভালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ কাকল্যাণ্ড, রেভারেও 
ফক্স প্রভৃতি স্বরবীজন রামমোহনের প্রশংস। কিয়! সেই সভায় বক্তৃত। 
করিয়াছিলেন । 

রাঁমমোহনের খ্যাতি ঠাহাঁর পুরোগামী ছিল, এখন তাহার নাম লোকের 
মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল । আগেই বলিয়াছি, ভারত গভর্মেণ্ট দিল্লীর 
বাদশাহ প্রদত্ত রামমোহনের 'বাঁজা” উপাধি ও দৌত্যকাষে নিয়োগ অন্ঠ- 
মোদন করেন নাই । বল। বাহুল্য, ভারতে ইংরেজ বাজ্জক্চারীদের অনেকেই 
রামমোহনকে খুব বেশি প্রাধান্য দিতে কুগ্ঠিত ছিলেন । কিন্তু ইংলগ্ডে আসিয়। 
রামমৌহন ঘখন সর্বত্র অভিনন্দিত ও সমাদত তইতে লাগিলেন, তখন 
তাহাদের অনেকেরই ভূল ভাঙিল। ইংলগ্ডের বাজার মন্ত্রিগণ রামমোহনের 
'রাঁজা উপাধি ও মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব ছুই-ই ম্বীকার করিয়া লইয়া- 
ছিলেন । তখন চাকা খুরিয়া গেল। ইস্ট ইত্ডয়। কোম্পানীর পরিচালকবুন্দ 
রামমোহনকে এক প্রকাশ্ট ভোজসভায় সম্মান প্রদর্শন করিলেন । এই ভোজ- 
সভার ভারিখ ১৮৩১, ৬ই জলাই। আগষ্ট মাসের 'এসিয়াটিক জাণাল' 
পত্রিকার এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়্াছিল। সেই স্মরণীয় ডোজ- 
সতাঁয় অভিনন্দনের উত্তরে রামমোহন বলিয়াছিলেন £ “যেদিন অন্যান্য হিন্দুরা 
বিলাতে আসিবেন, আছি আগ্রহের সহিত সেই দিনেরই প্র্তীক্ষ। করিতেছি ।” 
অবশেষে বোর্ড অব কনন্টেশলের সভাপতি চালস গ্র্যাণ্ট রামমোহনকে 
বাকিংহাম প্রাসাদে ইংলগডের রাজ চতুর্থ উইলিয়মের সছিত পরিচয় কত্াইয়! 


১৪৮ রাষমোহন 


দ্িয়াছিলেন | ইংরেজ বাঁজদরবাঁরে রাঁমমোহনই প্রথম ভাবতবাসী যিনি অত্য- 
না লাত করিয়াছিলেন । সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের সময়ও বিদেশীয় দূতদের 
সঠিত রামমোহন এক আসনে বসিয়াছিলেন। লঙগনের প্রসিদ্ধ বিছদ্সমাঁজ 
রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাহাদের বাৎসরিক সভায় বামযোহনকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন । সেই সভায় কোলক্রক সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব 
রামমোহন উপস্থিত করেন । 

রিজেণ্ট স্রীটের বাড়িতে রামমোহন বেশি দিন বাস করেন নাই । এখানে 
যেভাবে তিনি থাকিতেন তাহাতে অনেক খরচ হইত । আর এতখাঁনি জাঁক- 
জমকের মধ্যে থাকা তিনি পছন্দও করিতেন না। “তিনি তখন এ প্রাসাদতুল্য 
বাটি ত্যাগ কপিয়া, বেডফোর্ড স্বৌয়াবে কলিকাতাঁর হেয়ার সাঁভেবের সহোদর- 
গণের ভাইদের বাটিতে গিয়। বাস করিতে লাগিলেন ৷ ধতদ্দিন লণ্তনে ছিলেন, 
এ স্বানেই থাকিতেন। একখানি ঘোঁডার গাডি রাখিয়াছিলেন। একজন 
কোঁচম্যান ও একজন সহিস বাখিয়াছিলেন , তাহাদিগকে পরিফ্কার-পরিক্ষন 
পোষাক দিয়াছিলেন। মধ্যবিত্ত ভঙলো।কের ন্যায় থাকিলেও, লগ্ডনের প্রথম 
শ্রেণীর সম্মান্ত ব্যক্তিরা তাহীর সংসর্গপ্রাথী হইতেন।” প্রণঙ্গতঃ উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, কলিকাঁত। হইতে ডেভিড হেয়ার তাহার ভাইদের বিশেষ- 
ভাঁবে অনুরোধ করিয়। পাঠাইয়ীছিলেন যেন তাহারা রামমোৌহনের সকল রকম 
তত্বাবধাঁন করেন এবং সকল বিষয়ে তাহার সুবিধা করিয়া দেন । 

রাজার জীবনচরিতে উল্লিখিত আছে, লগ্নে থাকিবাঁব সময়ে রামমোহন 
সেখানকার নাট্যশালায় মধ্যে মধ্যে অভিনয় দেখিতে যাইতেন। কোনো 
কোনে অভিনেত্রীর সহিত তাহার আলাঁপও হইয়ীছিল। এ-বিষয়ে রাজার 
মনে কোনে কুসংস্কার ছিল না। যেকেহ তাহার সংস্পর্শে আসিত, সেই-ই 
হাশ্তালাপে মুগ্ধ হইয়! যাইত। একদিন “ইসাবেলা' নাটকের অভিনয় দেখিতে 
গিয়া রামমোহন তো কাঁদিয়াই আকুল। অভিনয় এত সুন্দর হইয়াছিল যে, সে 
করুণ দৃশ্য রাঁমমৌহনের কোমল প্রাণের তারে আঘাত দিয়াছিল। মধ্যে 
মধ্যে নাচ দেখিতেও তিনি যাঁইতেন ।ইহাঁও সেই বিরাট চরিত্রের আঁর একটি 
দিক। 

লগুনে থাকিবাঁর সময়ে একদিকে রামমোহন নাঁনাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে 


বামমোহন ১৪৯ 


ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সঙ্গে ভাবতের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ ও কল্যাণের চেষ্টায় 
গ্রন্থ প্রকাশ ও অন্যান্য কাঁধে সর্বদাই অক্লান্ত পরিএম করিতেন । মোট কথা, 
ইংলগ্ডেব সাঁংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে রাজ রীতিমত ম্পন্দনের 
স্্টি করিয়াছিলেন । তবে তাহার সকল চিন্কাব কেন্দ্রে ছিল “রিফম বিল । 
পাঁপিয়ামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট বিচার বিভাগ, বাঙ্জস্ব বিভাগ ও 
ভারতবষের জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করিয়। ১৮৩০-এর 
সেপ্টে্র মাসে রামমোহন ভারতবর্ষ হইতেই তাহার বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়।- 
ছিলেন । উহা! লগুনে পুণ্তকাকারে প্রকাশিত হইল। প্রকাশক ছিলেন স্মিথ, 
এল্ডার য়্যাগ্ড কোম্পানী । বইখানির নাম £ 17.01)9১868078 01 ৫1 £90061- 
০0] 07)610129) ০91 47১6 16180101 6)161 18 1০7৮6 ১/৭৫০)15 01 1116 7 
ইাঁর পর লগ্নে প্রকাশিত ভাহাঁর দ্িতীয় গ্রন্থের নাম ১:?769)1048978 ০01 
৪০1৮1011171 11)01 6901৭, 1)04016৭ 6) 16501 117? 7766105) 7)11 
07 ০০716 20744)0। 67১116071১0) 13701771000 11791009, এই 
বইখানির প্রকাশক ছিলেন পারবারি, এালেন য্যা্ড কোম্পানী । ইহার 
কিছুকাল পরেই ১৮৩২-এর ১৪ই জুলাই তিনি 11010715 ০) ১9761671678 
178 1)/0116 71/ 1776791767৭ নামক একটি পুক্তিকা প্রকাশ করেন । 

প্রথম গ্রন্থে রামমোহন প্রধানত: নিয্নলিখিত সংস্কারগুলির প্রস্তাবি কিয়! 
ছিলেন 8 (১) আইন-আদালতে ফাসির পরিবর্তে ইংরেজি ভীষা প্রচলন, 
(২) সিভিল কোর্টে দেশীয় এাসেসর নিয়োগ ' (৩) দেশীয় পর্ধয়েতি 
প্রথার মত জুরির বিচার প্রবর্তন » (৪) জঙ্গ ও রেভিনিউ কমিশনারদের 
পদ পৃথক কর।, (৫) জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পৃথক কর) (৬) আইন 
করার পৃবে স্থানীয় সন্ত্রান্ত লোকদের মত গ্রহণ এবং (৭) দেওয়ার্নী ও 
ফৌজদারী আইনগুলি সংহিতাবদ্ধ কর1। সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ) 
দিবার সময়ে প্রমাণ প্রয়ৌোগনহ রামমোহন ভারতে কোম্পানী-শাসনের ষে 
নিপুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহ। পালিয়ামেণ্টের অনেক সভ্যের মনে 
ভারতে কোম্পানীর শ(সন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন করিয়া! দিতে 
সক্ষম হইয়াছিল । রাঁজা বলিয়াছিলেন, প্রাচীন সন্ত্রান্ত পরিবার ত্রিটিশ-শাসনের 
প্রতি অসন্থষ্ট এবং দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভারতবাসী- 
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দিগকে নিয়োগ করিলে ক্রমে দেশবাসিগণ গভর্ণমেপ্টের প্রতি অন্ুরক্ত 
হইবে। 

ইহ! হইতেই আমরা অন্ঠমান করিতে পারি যে, সেই সময়ে ইংলগ্ডের মহা- 
সভায় ভারতের দাবী গ্রাহ করাইতে রামমোহন কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন 
পূর্বোক্ত তৃতীয় বইথানিই লগ্নে রামমোহমের শেষ প্রকাশিত গ্রস্থ এবং লেখক 
হিসাবে ইহাই তীহাঁওর শেষ রচনা । এই বইখাঁনি সম্পর্কে মিস কলেট 
লিখিয়াছেন £ “তাহার এই ভবিষৎ দৃষ্টির ভিতর কি বিরাট আকাক্ষা দেখিতে 
পাই। ভাঁরতবাসীর পক্ষে এই দ্লিলখাঁনি তাহার চরমপত্র বলিয়া গৃহীত 
হইতে পারে ।” এই পুস্তকে রামমোহন তাঁহার স্বদ্েশবাসীর উদ্দেশে এই 
পাঁচটি কথা বলিয়! গিয়াছেন : ১) ভারত--যেখানে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত 
হইবে; (২) ভারত--যেখানে এক উদার ধর্ম প্রাধান্য লাভ করিবে ; 
(৩) ভাঁফত-যাঁহার সামাজিক অবস্থা পাশ্চাত্য ধরণের হইবে; (৪) 
ভারত-যাঁহী সম্ভবতঃ স্বাধীন হইবে ; এবং (৫) ভারত- যাহ! এশিয়ার 
শিক্ষার হইবে। এমন অভ্রাস্ত ভবিষ্যদ্বাণী বামমোহনই করিতে পারিতেন । 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার জন্য ষে মান্রষ উতৎকণ্টিত থাকিতেন, তাহার 
পক্ষে স্বাধীন ভারতের আশা কর! অতি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত । কেবলমাত্র 
তাহাই নহে, আমাদের স্বাধীনতাঁলাভের একশত পনর বৎসর পূর্বে লগ্ডনে 
বসিয়া রামমোহন লিখিতেছেন--ভারত স্বাধীন হইবে । 

এই দূরদৃষ্টি, এই সাহস একমাত্র বাঁজা রামমোহনের ন্যায় যুগসারথির 
পক্ষেই সম্ভব | 


| চৌদ্দ | 


১৮৩২। শরৎকাঁল। 

রামমোহন লণ্ডন হইতে প্যারিস যাত্রা করিলেন । 

সঙ্গে চলিলেন ডেভিড হেয়ারের এক ভাই । ফরাসীদেশেও বাজ বাম- 
মোহনের খ্যাতি পৃবেই ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। বিপ্লবের পীঠশ্কান ফরাসীদেশ 
দেখিবার জন্য রামমোহন এমনই আগ্রহাঞ্থিত ছিলেন ষে, ইৎলগ্ডে খাকাকালেই 
তিনি ফরাঁপী ভাঁষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কোনে বিদেশীয় 
লোকের পক্ষে ছাভপত্র ভিন্ন ফরাসীদেশে যাঁওযার নিয়ম ছিল না। পাঁশ- 
পোর্ট লইয়৷ ফরাসীদেশে যাইতে রাঁমমোহনের রাজনৈতিক চেতনা স্বভাবতঃই 
আহত হইল। ছাডপত্র চাহিয়া রামমোহন ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীর নিকট 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পনের তারিখ ১৮শে ডিসেম্বর, ১৮৩১। এই 
পত্রখানিও রাঁমমোহনের অন্যান্য রাজনৈতিক রচনার ম্যায় মুল্যবান। এই 
পত্রের প্রথম অংশে তিনি নির্ভয়ে ঘোঁষণ! করিগ্বাছিলেন £ (“শুধু ধর্ম নয়, 
নিরপেক্ষ সাধারণ জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক অন্ুসন্ধানলক জ্ঞান হইতে ইহাই 
প্রমাণিত হুইয়ীছে শে, সমন্ত মানবজাতি একই পরিবার । জাঁতিসমূহ ভাহাঁরই 
বিভিন্ন শাখা । সকল দেশের শিক্ষিত লোকই ইচ্ছা! করেন তাহাদের পারস্পরিক 
সংসর্গ ও যোগাযোগ দ্বারা সমন্ত বিশ্বমানবের মিলনের ও গ্রীতিসস্তোগের 
স্থবিধা বর্ধিত হয় এবং সেই পথে যেসব বাঁধাবিক্ তাহা বিদূরিত হয় ।” 

জাতিসংঘ ব1 সম্মিলিত বাষ্পুঞ্জের কথ! যখন পৃথিবীতে কোনে! মাষ 
চিন্তা করে নাই, তখনই উহা বামমোহনের চিন্তায় ধরা দিয়াছে । নিখিল- 
বিশ্বের মান্ষের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে রাজার স্ুম্পষ্ট ধারণা এই পত্রধানিতে অভিবাক্ক 
হইয়াছে । ইহা শুধু দুরদৃষ্ি নম, অসামান্য প্রতিভ1। 


রামমোহন প্যারিসে আসিলেন। 
ফ্রান্সের বাজনীতিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রামমোহনের চবিত্র, পাণ্ডিত্য ও 
ব্যক্তিত্ব দেখিক্, সকলের উপর আর্যসৌষ্টবমণ্ডিত তাহার দেই উন্নত শীর্ষ 
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বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া, তাহার প্রতি বিশেষ সমাদর প্রকাশ করিলেন। ফ্রান্সের 
প্রসিদ্ধ বিদ্ধ সমাজ “সোসিয়েতে আসিয়াতিক' রামমোৌহনকে পূর্বেই সভ্য 
মনোনীত করিয়াছিলেন। সম্রাট লুই ফিলিপ সসম্মানে তাহার অভ্যর্থন৷ 
করিলেন ; একাঁধিকবাঁর তাহাকে রাজকীয় ভো।জসভায় নিমন্ত্রণ করিয়া একজে 
তাঁহার সহিত ভোজন করিলেন। এক হোটেলে মিলিত হুইয়। রামমেহিন 
স্থপ্রসিদ্ধ কৰি শ্যার টমাস মুরের সহিত আহার করিয়াছিলেন। রামমোহন 
ফ্রান্সে চার মাসকাঁল অবস্থান করিয়াছিলেন । 

১৮৩৩-এর প্রথম ভাগেই রামমোহন লগ্নে প্রত্যাবর্তন করিলেন । আবার 
তিনি তাহার কর্তব্য কাঁষে লাঁগিয়। গেলেন । 

রাঁমমোহমের ইংলগ্ড যাওয়ার দুইটি উদ্দেশ্ব সফল হইযাছিল । সতীদাহ 
নিবারণের পিরুদ্ধে সংরক্ষণশীল হিন্দুদের আপিল অগ্রাহা ছইযাছিল আর দিল্লীর 
বাদশাহের জন্য অতিরিক্ত বুত্তিও মধুর হইয়াছিল । কিন্ধ ভীরতে শামন- 
সংস্কার বিষয়ে রামমোহনের অধিকাংশ প্রস্তাবই পালিষামেন্টে গৃহীত হয় 
নাই। এইখানেই রামমোহনের বাঁজনৈতিক কয্নজীবনের শেষ। প্রস্তাব 
গৃহীত ন। হইলেও রামমোহন যে নিয়মতান্থিক আন্দোলনের সৃচন! করিয়। 
যান, পরবতীকালে ভারতের রাজনীতি বহুল পরিমাঁণে সেই পথেই চলিধাছে 
এবং বাংল। দেশে স্রেন্দনাথ ও চিত্তরঞ্চন রাঁমমোহনের বাঁজনৈতিক চিন্ত।- 
ধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে তাহাদের জীবনেও অলপ প্রতিভাঁর 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এইখানে স্থরেন্্রনীথের উক্তিটি আর একবার স্মরণ 
করিঃ “ইহ। নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হয় যে, আমরা এখন 
যেসব রার্্রীয় সমস্জার সমাধানের চেষ্টা করিতেছি, একশত বৎসর পূর্বেই 
রাঁমমৌহন সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা করিয়া আন্দোলন করিয়াছিলেন ।” 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাঁইতে পারে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার আমূল 
সংস্কারই রামমোহন চাহিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে 
যে পরামর্শ দ্রিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। তাহার দাবী ছিল-- 
এদেশবাসী ইংরেজ রাঁজকমচাঁরীর যেন আইন তৈরি করিবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা 
না থাকে। আবার ত্রিটিশ আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে 
তাহার যাবতীয় সুপারিশের মূল্য বক্তব্য ইহাই ছিল--ভারতবর্য যেন উদ্ধত 
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বাজকর্মচারীর দুর্বযবহাঁরে লাঞ্ছিত না হয, যেন ব্রিটিশ সামাজিক আইনের 
সার্বভৌমত্ব ও কল্যাণ হইতে ভারতবর্ষের কষ্ণকায় প্রজ! বঞ্চিত না হয। 

স্ুতরাঁ আমরা দেখিতে পাইছেছি, রামমোৌহনের রাষ্নৈতিক আচরণ 
ও প্রতিভা] স্বকীয বৈশিষ্ট্যে উজ্জল । 


ফ্রান্স হইতে ফিবিধ! রামমোহন যে কযদিন লগ্ডনে অবস্থান করিযাছিলেন, 
তখন অধিকাংশ সময ভিনি পালিযামেণ্ট ভবনে অতিবাহিত করিতেন | র্ফম 
বিল সম্বন্ধে আলোচনার সমযে তিনি নিয়মিতভাবে উক্ত সভাগুহে উপস্থিত 
থাঁকিতেন। এজন্য তাহাঁঁক যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত ও চিস্িত দেখা 
যাইত । কুমারী কাসেণকে তিনি এই সমযে যে পত্র লিখিষাছিগেন তাহাতে 
তাহার তৎকালীন মাঁমপিক অবস্থা ফুটিয়া উঠিষ[ছে | উদ্ত' পদে রামমোহন 
লিখিয়াছিলেন £ “আজ কমন্স সভাষ বিফ বিল ঠতাধবার পঠিত হইবে । 
কমিটিতে বিবিধ প্রকার ছল করিয়া হদীঘ ও বিরক্তিকর তর্ক-বিতক খাবা 
কাঁধের ব্যাঘাঁতি উপস্থিত কবা হইতোছ। কমন্স সভা এই পাঁগুলিপি পাশ 
হইলে, লর্ডদিগের সভাঁষ কি হইবে তাহ! মামি শান্রহ নির্ধারণ করিতে পারিব। 
তখন আমি উহার শেষ খল শুনিবার জন্য অপেক্ষ। না করিয়া লগ্তন ত্যাগ 
করিব। পর সপ্তাহে আমি ব্রি্মল যাতা করিব |” 

১৮৩৩। গুলাই ম।স। 

সতীদাহ নিবারক আইনের বিরুদ্ধে আপিল অগ্রাহা হইল । 

আগষ্ট মাসে রিফর্ন বিল পাশ হইয়। গেল । 

এখন হইতে কোম্পানী বাণিজ্য অপেক্ষা ভারতশাসনের দিকেই বেশি 
করিধা মনোযোগ দিলেন । রামমোহনেরগ লগ্ন প্রবাস শেষ হইল। 
প্রসঙ্গত; উল্লেখ কর! যাহতে পারে যে, ত্রিটিশ পাপিয়ামেণ্টে বিফণ বিল 
যদি গৃহীত না হয় তাহ হইলে ই*লগ্ের সহিত কোনে! সংশ্্ব রাখিবেন 
ন। বলিয়া" বাঁমমোহন সংকল্প করিয়াছিলেন । ইংলগ্ে রামমোহন কতভাবে 
যে ভারতের গৌরব বাঁডাইয়াছিলেন, তাহার কিছু আভাস আমরা তাহার 
ইংরেজ-চরিতকারের রচনায় পাই: “বামমোহন তাহার জীধনে থে 


১৫৪ রামমোহন 


সমঘ্ত কার্ধ করিয়াছিলেন, তিন বৎসরকাঁল বিলাতে প্রবাস তাহার 
উৎকুষ্টতম পরিসমাপ্তি ।'তীহাঁর জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের প্রাণস্পর্শী 
দৃশ্য । ইহা দ্বার! তিনি শুধু একটা সংস্কারের আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, তাহা 
নয। সাম্রাজ্য সম্পর্কেও ইহার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। এদেশে 
বামমোহনের উপস্থিতি তইতে ই“রেজগণ প্রথম বুঝিতে পারিলেন ষে, প্রাচ্য 
দেশে তাহারা যে জাতিকে পরাঁজিত করিষ! অধীনতার শৃঙ্খলে বাধিয়াছেন 
তাহাদের মর্যাদা, সভাতা ও ধর্মপরায়ণতা৷ কত উচ্চ শেণীর। ভারত ষেন 
রামমোহনে মুতি পরিগ্রহ করিযা আমাদের মধ্যে বাস করিল এবং আমরা! 
তাহার মহিম। দেখিলাম । বাঁজ দরবারে, পালিয়ামেপ্টের গৃহে, অভিজীত- 
দলের সপসর্গে, দার্শনিক সাহিত্যিকদের সমাজে, মকল ধর্মমগ্ডলীর উপাসনা 
গৃহে, সম্তরাম্ত পরিবারে আর বিশ্ময়াবিষ্ট ম্যাঞ্চেষ্টাবেব শ্রমজীবিদের সম্মুখে 
রামমোহন আমাদের প্রাচ্য সায়াজ্যের দৃশ্ঠমান প্রতিমৃতিব মত ফ্রাভাইয়া- 
ছিলেন । *"শ্বদেশে তিনি যেমন ইংলগ্ডের বার্তা প্রচার কবিষাঁছিলেন, ইংলগ্ডেও 
সেইৰপ ভারতের বার্তা প্রচার করিয়ীছিলেন। সমস্ত হিন্দুজাতির প্রথম 
মুখপাত্রম্বদূপ তিনি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থানে আসিয়াঁছিলেন। ত্রিটিশ সামাজ্যের 
রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুতর সমযে তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন। ' 
ভারত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যদি দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিব, বতমান 
সভ্যতাঁর ইতিহাসে রামমোহনের এই ইতলণড আগমন একট। বিশেষ অবস্থাস্তর 
নির্দেশক ঘটন। 1৮ 

প্রসঙ্গত: আর একটি কথার উল্লেখ করিব । রক্ষণশীল অন্ুদার হিন্দুসমাজ 
রামমোহনকে জাতিচ্যুত করিয়া বিধী কালাপাহাড় বলিয়া ঘোষণা করিযা- 
ছিল। তাহার! বুঝিতে চাহে নাই যে, সকল ধর্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া রামমোহন 
ষে সত্যবত্ব সংগ্রহ করিষাছিলেন, তাহ! বিশ্বজনীন ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে । 
এইখানেই নকল ধর্মের মিলন ভূমি । হিন্দুধ্মশাস্ত্রে যে অমূল্য সম্পদ গুপ্ঠ 
ছিল, বামমৌহনই তাহা প্রথমে উজার করিলেন । ইংলগ্ডে বাসকালে একদিন 
হিন্দরসমাজের ধিক্কত এই বামমোহনই এক বিদ্বংসভায় গৌববের সঙ্গে বলিয়া- 
ছিলেন £ “যুরোগীয় সাহিত্যে আমি এমন কিছু দেখিলাম না, ষাহী হিন্দু- 
দিগের দীর্শনিকতত্বসমূহের সঙ্গে তুলনা কর। যাইতে পারে।” বিরাট বিশ্বের 


রামমোহন ১৫৫" 


সম্মুখে এমন গৌরব-বাণী ধিনি শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিলেন, সেই রাম- 
মোহনের মতন হিন্দু, তখনকার হিন্দুসমাজে আর কেহ ছিল না। এইখানেই 
রামমোহনের পুরুষসিংহত্ব। ইহার বহুকাঁল পরে বিবেকানন্দ । 


বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী ও প্রবীণ নেতা জেরেমি বেস্াম রামমোহন 
রায়কে এমনই শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন যে, তিনি খাহাঁতে ব্রিটিশ 
পাপিয়ামেন্টের সদস্য হইতে পারেন তাহার জন্য রামমোহন ইল পৌগাইবার 
কয়েক মাসের মধ্যেই সাধারণভাবে একটি পার্পামেপ্টীব্রি ক্যার্ডিডেট সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । আমর! দেখিয়াছি, সবশ্রেণীর ইংলগওবাসীর নিকটে 
রামমোহন বিপুল শ্রদ্ধা ও সম্বর্ধনা! পাইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর ইংলগ্ডের 
গির্জায় গির্জায় তাহার জন্য বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল । ইহা হইতে এমন 
অনুমান অস্ঙ্গত নয় যে, রামমোহনের পক্ষে বিপুল ভোটাধিক্যে ব্রিটিশ 
পালিয়ামেন্টে প্রবেশ করা আদৌ কঠিন ছিল না । এবং তিনি যদি তখন ত্রিটিশ 
পালিয়ামেণ্টের সদশ্য হইতেন, তাহা হইলে অবিভক্তভাবে ভারতের স্বাধীনতা 
অনেক বৎসর পূর্বেই আসিত--এ সিদ্ধান্তও অনঙ্গত নয়। 

রামমোহন রায়ের নাম তখন পৃথিবীতে এমনই ছড়ায় পড়িয়াছিল যে, 
সেই সময়ে আমেরিকার ওয়াসিংটন শহরে অন্ঠিত ক্রীতদাস-প্রথা বিরোধী 
মাকিনী কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্তৃত! শেষ করিবার সময়ে একজন প্রতিনিধি 
বলিয়াছিলেন £ “10 01951776075 7001655, 2110৮ 070 100 2550176 
€0০ 1721050600০ 77050 01211217160760 2110. 10910009160 01 0179 
1010797৮010 20 115116, 00961) 20৮ 2 %৮1106 71010 
1001)1) ০.৮ লক্ষ্য করিপার বিষয়, সেদিন ভারতবর্ষের বাহিরে কিযুপোপি, 
কি আমেরিক1 সর্বত্র রাজ! রামমোহন বায় “সমগ্র মানবজাতির ভিতর সবাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও লোকহিতকারী” বলিয়। অভিহিত হইয়াছিলেন | ইহা কি 
কম গৌরবের কথা? ছুঃখের বিষয়, ভাবতবাসী, বিশেষ করিয়া বাাপি সেই 
গৌরবের তাখ্পধ আজে! উপলন্ধি করিতে পাবিল ন!। আবার বেস্বামের 
ন্যায় মনীষী বিপ্লবী গুয়াতেমালার শিক্ষক দেল্‌ ভালে আর ভারতের শিক্ষক 


১৫৬ রামমোহন 


রামমোৌহনকে 10075050915 অর্থাৎ একই শ্রেণীর মান্তষ বলিয়। অভিহিত 
করিয়াছেন। ইহাই ছিল সেদিন ভারতের বাহিরে রামমোহনের পরিচয় । 
স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, আ্নার্ল্যা গু, মাঁকিন যুক্তরাষ্র_যেখানে সংগ্রাম, যেখানে 
বিপ্লব, সেইখানেই ভারতের রাজা বামমোহন বায় স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বন্ধু 
বলিয়। সম্মানিত ও স্বীকৃত। তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া 
দেখিলে আমর! রাঁমমোৌহনের এই আস্তর্জাতিক সম্মানের এতিহাসিক তাঁষ্পধ 
হৃদয়ম করিতে পারি। 


অনেকদিন হইতেই রামমোহন ব্রিস্চলে যাইবার কল্পন। করিতেছিলেন | 
কারণ, তাহার পালিতপুত্র রাঁজারম সেইখানে অবস্থান করিতেছিল। 
রামমোহন ই“লণে পৌছিয়াই বাঁজারামের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্তা করিব।র 
জন্য তাহাঁকে ব্রিস্টলে একটি বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে বাখিয়। দিযাছিলেন । 
লগ্ুনের কাজ একরকম শেষ হইল । বামমৌহন এইবার যেন একটু অবসরের 
জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন । আঠার বংপরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ক্জীবনে বিশ্াম-স্থখ 
তাহাব ভাগ্যে ঘটে নাই বলিলেই হয়। লগুমের কোলাহল ও ব্যস্ততা! 
অপেক্ষা ব্রিস্টল অপেক্ষারৃত শান্ত ও নির্জ। বামমোহনের অশ্রাগী বন্ধু, 
বিশিষ্ট ধর্মযাঁজক ভাক্তার কাপেশ্টার পূর্বাহ্নেই রাঁমমোহনের জন্য ত্রিস্টলে 
একটি মনোরম ভবন ঠিক কবিয়। বাঁখিয়াছিলেন £ উহাই কুমারী ক্যাঁসেলের 
বিখ্যাত “্টেপলটন গ্রোভ”। এইখানেই রামমোহন তাহার অতিথি হইয়া 
আিলেন। ১৮৩৩-এর সেপ্েম্ববের প্রথমেই তিনি ব্রিস্টল আসিয়া! পৌছিলেন। 
সঙ্গে আসিলেন ডেভিড হেয়ারের ভগিনী কুমারী হেয়ার। পরম আত্মীয়ের 
মত ইনি রামমোহনের সেবা করিয়াছিলেন । বস্ততঃ ইহাঁদের পরিচরধীয় 
রাঁমমোহনের প্রবাসের দিনগুলি সথখময় হইয়া উঠিয়াছিল | কিন্ত তাহার 
জীবনবিধাঁতা ইহজীবনে রামমোহনের ভাগ্যে বেশি দিন বিশ্রাম স্থথভোগ 
লিখেন নাই। 

রামমোৌহনের ব্রিষ্টল-জীবনের একদিনের একটি ঘটনা স্মরণীয় । ১৭ই 
সেপ্টেম্বর। এইদিন রামমৌহনের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ কবিতে বনু 


বাঁমমোহন ১৫৭ 


সন্ত্রান্ত ব্যক্তি ষ্টেপলটন গ্রোভে নিযস্থিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ডাক্তার 
কার্পেন্টার, প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক রেভাঁরেগ্ড জন ফস্টাঁর প্রড়তি বনু বিচক্ষণ 
লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ভারতের নৈতিক ও রাষ্ীয় ব্যবস্থ| ও আশা 
সম্বন্ধে অনেকে তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । ডাঃ কাপেন্টারের বিবরণ 
হইতে আমর! জানিতে পাঁপি যে, ধাঁজা ক্রমাগত তিন ঘণ্টাকাঁল দাঁড়াইয়া 
থাকিয়া সমস্ত প্রশ্ন ও মন্তবোর যথাঁষথ উত্তর দিলেন। উত্তর দিলেন তাহার 
স্বতাবসিদ্ধ শিষ্বাচার ও অমায়িকতার সহিত । ঠিনুধঙের কতকগুলি সিচ্ছা্ডের 
বিশদ ব্যাখাও তিনি প্রদান করিলেন | সকলের হ্বদয় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে পুর্ণ 
হইয়! উঠিল । 

ইহজীবনে ইহাই বামমোহনের শেষ কাজ । 

রামমোহনের এক চপ্িতকাঁর এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন £ “যে অসাধারণ 
প্রতিভা প্রাচীন ও আধুনিক বাবধ ভাষা ও বিবিধ শাঞ্জে সমাক পুযুৎপঞ্তি 
অঞ্জন করিয়া লোককে আশ্চধ ৪ শুদ্ধ করিয়াছিল, যে অসাধারণ প্রতিভা 
হিন্দি, মুসলমান, গ্রীপ্রিযান সকল ধঘ-সম্প্রদায় ভুক্ত প্রধান প্রধান পঞ্ডিতবর্গকে 
পরাস্ত করিয়। ভাগীরথা তীরে পৌনুলিকতার ছুর্ভেছ্য ছুর্গমধ্যে 'একমেব- 
দ্বিতীয়ম” পরমেশ্বরের বিজ্-নিশান উঙ্ডান করিয়াছিলেন, অদ্য ত্রিদল নগরে 
সমবেত মহাঁপগ্ডিতগণ সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইযস। আশ্চষে 
স্তন্ভিত হইলেন ।” 

ত্রিস্টলে প্রথম ছুই রবিবার রামমোহন স্থানীয় গির্জায় উপাপনায় যোগ 
দিয়াছিলেন । কেরি সাহেবের দেওয়া সেহ বইখানি (1777445117171))১-- 
ওয়াট সাহেবের রুচিত শিশুদের জন্য ঈশ্বর্-সঙ্গীতাবলা ) ব্রিপ্চল পধস্থ রাজার 
সঙ্গে ছিল এবং এইখানকাঁর উপাপনাগৃহেও তিনি এ বই হইতে দুই-একটি 
সঙ্গীত শিশুর মত সরল চিত্ত লইয়! আবৃন্তি করিঘাছিলেন। ওয়াট সাভেবের 
গান সত্যই তাহার হৃদয়ে নঞ্চিত হইয়। গিয়াছিল। 


প্রসঙ্গত: একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন । ভারভশম দর্শনের ব্যাখ্যাতা 
৪ সমাঞ্জ-সংস্কীরককপে ফ্রান্সে ও ইত্লগ্ডে রামমোহন কিরূপ সমাদর লাভ 


১৫৮ রামমোহন 


করিয়াছিলেন, তাহার আন্গপূধিক ইতিহাস আজে! সংগৃহীত হয় নাই। 
ষেটুকু হইয়াছে তাহার জন্য আমর] দুইজন ইংরেজ-লেখিকা-_সোফিয়। ডবসন 
কলেট ও মেরী কার্পেন্টার এবং ফরাদী-লেখিক মাদাম মোবযার নিকট 
কৃতজ্ঞ। অর আমেরিকায় বামমৌহনের ভাবধারা কী গভীর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল ও তাহার সম্পর্কে সেই সময়ে এমাস ন-গ্রমুখ আমেরিকার 
বিশিষ্ট বিছ্দ্জন কিন্ূপ কৌতুহলী হইয়াছিলেন-সেই সম্পর্কেও আমরা 
মাঁকিন মহিল1 আঁড়িয়েন মুবের নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীমতী মুর যত্বপূর্ক রাম- 
মোহন সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করিযাছেন তাহা সত্যই বিন্ময়কর | বামমোহন 
সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাঁষাঁয লিখিত রচনাবলীর ষে ভালিক। তিনি তাহার 
গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন তাহ। হইতে রাঁমমোহনের আন্তর্জীতিক খ্যাতির 
অর্থাৎ তাহার চিন্তাধারার আন্তর্জাতিক পরিব্যাপ্তির কথা আমরা জানিতে 
পারি। এখন এই কথ। নিঃসংশয়ে জানিতে পারা গিয়াছে যে, “রামমোহন 
ফান্সে গমন করবার কয়েক বৎসর পূরে ভারতীয় দর্শনে স্প্ডিত ও বিশেষজ্ঞ- 
রূপে ভার হনাম সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি ১৮২9 খ্রীষ্টাব্দের 
৫ই জ্বলাই ফ্রান্সের সোসিয়েতে আসিয়াতিক (প্রাচ্য বিদ্যান্ঠশীলনের জন্য 
প্রতিষ্ঠিত এসিয়াটিক সোসাইটির অনুবপ সারম্বত লতা) নামক প্রতিষ্টানের 
পম্মানিত বিদেশী সদস্য নিবাচিত হয়েছিলেন” ইহ! বামমোহনের যুবোপ 
যাইবার ছয়-সাত বৎসর পূর্বের ঘটন|। 

আমার ধারণ। (এবং বামমোহন-অনুরাগী অনেকেরই ধারণ) রাজার 
মুরোপবাসের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হইলে “আন্তর্জাতিক রামমোহন, 
সম্পরকে আরো অনেক বিষয় আমর! জানিতে পারিব। ইহা আমাদের একটি 
প্রযৌজনীয় জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত । তথাপি যে ছুই-একজন 
উত্মাহী গবেষক এমন এই বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন তাহারা আমাদের 
ধন্যবাদাহ।* 

“ভারতের বাইরে রামমোহনের খ্যাতির বিষয় আলোচনা! করতে গেলে 


* চাম্প্রতি এইরপ একটি গবেষণার পরিচয় পাইলাম ইদিলীপকুমার বিশ্বাস-লিখিত 


রামমোহন রায় ও ফরামী বিদ্বন্মগুলী” শীষক একটি গ্রধন্ধে ( বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চদশ বর্ষ, 
“প্রথম সংখ্যা) । 


রামমোহন ১৫৯ 


স্বভাবত্তঃ ইংলগ্ডের কথাই আমাদের বেশি মনে পড়ে। সেখানে তার 
'অসাধারণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কেন না তার প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হবার 
স্বযোগ ইতংরাজের অনেক বেশী পরিমাণে ছিল। কিন্তু যুরোপের অন্যান্য 
দেশে এবং সম্ভবতঃ আমেরিকাঁতেও চার খ্যাতি ষে বহু বিস্তীর্ণ ছিল, সে খবর 
আমাদের কমই জানা আছে। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে ভারতীয় 
বেদীন্তদর্শন ও জীবনচচার প্রতি ইউরোপের স্থধাঁসমাজ্ে যে একটি সঙ্রদ্ধ 
মনোভাব গডে উঠেছিল সেই ভারত-বিজ্ঞানের ইতিহাসে রামমোহনের একটি 
'গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা আছে।” 


ইহার পর রামমোহনের জীবনের কাহিনী অল্পই অবশিষ্ট আছে। মাত্র 
আট দিনের অস্থথে তাঁহীর মৃত্যু হয। রাঁমমোহনের কোঁনে। চবিতকারই 
তাঁহার জীবনে কখনে। অন্থস্থ হইবার কথা বিশেষ উল্লেখ করেন নাই । ইহ! 
হইতে অগ্রমান করা যাইতে পারে যে, তিনি আজীবন অট্রট স্বাঞ্্যের 
অধিকারী ছিলেন এবং এই কারণেই একসঙ্গে এতগুলি কাজ কর! তাহার 
পক্ষে সম্ভব হইযাছিল। দৈত্যের মতই তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন । 
মিস কলেট তাহার জীবনচরিতে বাজার মৃতু প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, মৃত্যুর 
পরদিন মুতের শরীর পরীক্ষা করিয়। বিশিষ্ট চিকিৎপকগণ এইরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন £ %[176 07056 06 ৫681) ৮৮৪১: 9010 10 76 
6০৮০1 71090001186 €1০20191050:7010105 01 012 ৮1021] 70৮০1) 8100 
০০০0170790120 05 11108001020000105 01 00610101102, 

মস্তিষ্কের প্রদাহের কারণ, চিকিৎসকদের মতে, মানসিক দুশ্চিন্তা । এই 
মানসিক ছুশ্চিষ্তার হেতু অর্থনৈতিক উদ্বেগ । প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে, বিলাত ধাত্রাকালে বাহাদুর শাহ রামযোহনকে যে পারিশ্রমিক 
দিবেন বলিয়। প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেন নাই , 
আর কলিকাতা হইতে তাহাকে নিয়মিতভাবে টাক! পাঠাউবার শ্রগ্ত তিনি 
যে-সব বন্ধুদের উপর দাধিত্ব অর্পণ কবিয়াছিলেন, তাঁহারা ঠিকমত সেই 
দায়িত্ব পালন করেন নাই। অথচ রাজ! রামমোহন বিলাতে বাজার মতই 


১৬০ রামমোহন 


থাকিতেন। চিরদিনই তিন দরাজ হাতে খরচ করিতেন। ইংলগ্ডে খরচের 
মাত্র! মমানই ছিল, অথচ শেষের দিকে টাকা-পয়সার অনাটন হেতু তাহার 
দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। 


২৭শে সেপ্টেপ্ধর, ১৮৩৩। 

ত্রিস্টলে রাঁমমোহনের মৃত্যু হইল । 

অপৃব চরিত্র,-অপর্ব মৃত্যু! 

রাজার মৃত্যু-দৃগ্ঠ মিস কলেট মর্ণম্পশী ভাষাষ বর্ণনা করিয়াছেন : 

«এইভাবে সেই মহান্‌ হিন্দুর আত্ম। চলিষ। গেল। বাল্যে পৈতৃক 
ধর্ম ও পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়।, যৌবনে বিপুল স"গ্রামে লিপু থাকিযা 
তিনি যেসব পরিবতনেৰ ভিতর দিয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন, আজ 
তাহা চবম পরিবতনে পরিণত হইল। বিশ্রামহীন সাহসী সত্যাশ্বেষী 
আজ শাস্তিমধ গম্যস্থানে পৌছিলেন। এই মহাপ্রস্থীনের মধুর, কবি পূর্ণ, 
কণ দৃশ্য ভাঁবতবাসীর কক্পনাপ্রবণ হৃদষে ও স্বৃতিতে সুদাঘকাল স্থায়ী 
থ।কিবে। বাহিবরে--সেই আশ্চষ সুদূর প্রতীচ্য দেশ, শারপীয চন্দ্রমার নি 
আলোকে নিদ্রিত, দীপ্ত মনোরম পলীদৃশ্যা, রজতশুত্র চন্ত্রকিরণে উদ্ভাসিত 
নিভৃত উদ্যানগৃহ, সমস্তই শান্ত ও নিথর , প্রকৃতি ও বাঁত্রি উভয়ে মিলিষ! যেন 
অনন্ত নিম্তবূতাই ইঙ্গিত করিতেছিল। ভিতরে--সেই মহান্‌ মুক্তিদাতি। 
মৃত্যুর শুঙ্ঘল ছিন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, আব প্রহেপিকাঁময় যে 
স্বাধীনত। ও শান্তির আশ। ও প্রতীক্ষায় জীবন পথন্ত অর্পণ করিয়াছিলেন, 
তাহাই লাভ করিতেছিলেন। ভবিষ্যাতে জ্ঞানদীপ্ত মুক্ত প্রাচ্যদেশবাপী রাঁম- 
মৌহনের ধমবিশ্বাী অসংখ্য বশধরগণের পক্ষে এই করুণ ও অন্তুত দৃশ্য 
একটি পবিত্র স্বৃতিম্বরূপ বতমীন থাকিবে ।” 

দ্রিখিজয়ী তর্কযোদ্ধা, স্বদেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার পূজারী রাজা রামমোহন 
রায়ের মৃত্যু হইল। 


॥ পনর ॥ 


রামমোহনের কল্যাণময় কর্মজীবনের কাহিনী শেষ হইল । 

এইবার তাহার মহত্বের কথা কিছু আলোচনা কবিব। 

রামমোহনের মহবের কথ। বলিতে গেলে প্রথমেই বাসদেবের একটি উদ্তি 
স্মরণ হয় । বাংলায় অনুবাদ করিলে উক্তিটির অথ এই ঈীভায় “বাক্যের 
অতীত তুমি, নাহি তব সীমা” । ভারতবধের সবাশ্রক কল্যাণকামনার 
মধোই আমরা এই যুগ-মানবের চরিত্রের সর্বপ্রধান অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। 
হিমগিরির তৃষারকিরীটী শেখবেব সহিত রাঁমমোহন-চরিত্রের তুলনা করিতে 
পারা যায় তেমনি সমগ্র, তেমনি সম্পূর্ণ আর তেমনি মহত। বামমোহন 
এক কথায় যুগচেতনা এবং যুগের প্রযোজনেই তাহার জীবনের গতি নির্ধারিত 
হইয়াছিল । সত্যের প্রতিষ্ঠায় অজেয় বলিয়াই জীবনের সধঙ্গেত্রেই বরাজ। 
রামমোহন বায় ছিলেন অতুলনীয় । তুলনার প্রশ্নই অবান্তর, কারণ রাম- 
মোহনের সমকালীন ভাঁরতবমে, বিশেষ কবিয়! বাংলা দেশে, আর দিতীয় 
মাভষই বকে ছিল? বাজার মৃত্যুর পর একশত পঁচিশ বংসর অতিক্রান্ত 
হইল--এই দীর্ঘকালের মধো দ্বিতীয় রামমোহনের অন্ুদয় আর হইল না। 
ভাহার কাঁধ ও কীতির কথ। স্মরণ করিলে আমর। দেখিতে পাই মে, পলাশি 
যুদ্ধে পর হইতে ছুইশত বংসরকালের মধ্যে ভারতবধে বনু মনাধার আবিভাব 
সত্বেও রামমোহন আজে! অতুলনীয় রুহি গিযাছেন। এমন একটি 
উৎকৃষ্ট নমুনার মানষ বিশ-সভ্যতার ইতিহাসেও বিগত ছুই শতাষীর মর্ধো 
জন্ো নাই । তিনি নরোত্তম। 

আমবর। এ-পমস্ত যাহ। আলোচন! করিলাম তাহাতে দেখিতে পাই ছুইটি 
ভাঁবের সমন্ধয়ে রামমোহন-চরিত্র গঠিত | ্রথম--বিশ্ব্গনীন ভাব । তিনি 
জগতের হিতৈষী এবং জগতের সংঙ্কারক | ছিতায়- তাহার জীতীয়তাবোধ | 
তিনি জাতীয় সংস্কারক ৪ উন্নতিসাধক। বামমোহন ভারত তথ এশিয়ার 
প্রথম সার্বভৌম মানব । প্রথম আন্ুর্জাতীয়তাবাদী । প্রথম বিশ্বনাগরিক। 
রামমোহন-চবিত্র দাড়াইয়। আছে সার্বভোৌমিক আদর্শ ও জাতীয়তাবাদের 
উপর । এই ছুই দিক হইতে রামমৌহনকে বুঝিতে হইবে । 

১১ 


১৬২ রামমোহন 


রাঁমমৌহনের মহত্বের বিশ্লেষণ করিয়া রুবীজ্নাথ লিখিয়াছেন £ “রামমোহন 
রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনছযত্ব । বাস্নীতি, সমীজনীতি, ধর্মনীতি, 
সকল দিকেই তাহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাঁবিত হইয়াছে । কেবলমাত্র কশক্কির 
স্বাভাবিক প্রাচুধই ভাহার মূল প্রেরণা নহে-ত্রন্মের বোধ তাহার সমস্ত 
শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মাঁ্ঠষকে 
দেখিম়ীছিলেন বলিয়াই সকল দিকেই এমন বড়ো কবিয়। এমন সত্য করিয়! 
দেখিয়াছিলেন ; সেই জন্যই তাহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়! 
গিয়াছিল) সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিন্তাঁশক্তির বন্ধনমোচন 
কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মান্তষ যেখানেই কোনে মহৎ অধিকাঁর লাভ 
করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ে। করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি 
তৃপ্চিবোধ করিয়াছেন 1” 


সাত মাস পরে কলিকাতীয় রামমোহনের মৃত্যুতে একটি মহতী শোঁকসভাঁর 
আয়োজন হইয়াছিল। সভা হইয়াছিল টাউন হলে, ৫ই এপ্রিল, ১৮৩৪ । 
সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন স্তর জন পিটার গ্র্যাণ্ট । স্বাধীনচেতা বিচারক 
বলিয়৷ তাহার খুব খ্যাতি ছিল। সভায় বামমোহনের অশন্ররাঁগী বহু বিশিষ্ট 
মুরোগীয় ও ভারতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহীত প্রথম প্রস্তাবটি 
এইরূপ £ 

£€[1720 1615 00601011107 01 0015 102501176 07910 0০ 0705 01 
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প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বোঙ অব রেভিস্ত্যর বয়োজ্যেষ্ঠ সভ্য মি: জেমস 
প্যাটল। ইনি প্রীয় বামমোহনের সমবয়সী ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ- 
পাদে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সিভিলিয়ান হিসাবে ভারতবর্ষে আসেন । 


রামমোহন ১৬৩ 


রামমোহনকে প্যাটল সাহেব ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। 
উক্ত প্রস্তাবটি উাপন করিয়! বামমৌহনের উদ্দেশে তিনি এই মন্তব্য করেন 
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প্যাটল. সাহেবের মতেও দেখিতেছি ষে, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া 
যাঁওয়া-এই স্থমহৎ কর্মের ভিতর দিয়াই বামযোহনের মহত্ব অভিব্যক্ত 
হইয়াছে আর সার্থক হইয়াছে ভাহার জীবন। 

প্রস্তাবটি সমর্থন করিলেন 'জ্ঞানান্বেষণ, পত্রিকার সম্পাদক ও ডেভিড 
হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রসিককৃষণ মলিক। রসিককৃষ্ণ ডিরোজিওব 
প্রিয়তম ছাত্রগোর্ঠীর অন্ততম ছিলেন । তিনি বলিলেন : “রামমোহন বায় 
একটি অসাধারণ চবিজ্রের মাষ ছিলেন। তাহান সমতুল্য মানুষ আমর 
আর দেখিতে পাইব না। সমস্ত কুসংস্কারের বিভীষিকার উধ্বে” তিনি মাথ। 
তুলিয়। দাড়াইয়। ঘোঁষণ! কৰিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশবাসীদের 
ধারণার অতিবিক্কী অনেক কিছু করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। বেদ পাঠ 
করিবার ফলে তিনি সর্বস*স্বারমুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। বিশ্বমানবের বন্ধু 
ছিলেন রামমোহন । সতীদাহ নিবারণ আইন প্রবর্তন হইতে আর্ত করিয়া! 
তাহার প্রত্যেকটি সংস্কারমূলক কার্ধে ইহা পরিচয় আছে” 

প্রস্তাবটি সর্ববাদীলম্মতভাবে গৃহীত হইয়াছিল | দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই 
রকম ছিল : 
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এই প্রস্তাবটি উখাপন করেন শুদ্ধ, লবণ ও আফিম বিভাগের সদস্য এবং 
মেরিন বোর্ডের সদন্ত মিঃ হেন্রি মেরেডিথ পার্কীর । অত্যন্ত গুণী লোক 
ছিলেন ইনি । প্রস্তাবটি সমর্থন করেন স্থপ্রিম কোর্টের রেজিষ্টার মিঃ টমাস 
ই. টার্টন, বার-এ্যাট-ল। রামমোহন এই টাটনি সাহেবকেই প্রেম আইনের 
বিরুদ্ধে স্থপ্রিম কোটে” লড়াই করিবার জন্য কৌসিলী নিবাঁচন করিঘ়াছিলেন। 
কলিকাতায় তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজে টান একজন সুবন্তা হিসাবেও খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন। সেদিন প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে উঠিয়। টাট'ন বাম- 
মোহনের বহুমুখী প্রতিভার কথা অত্যন্ত আবেগ'ভরে বর্ণনা করেন এবং 
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এই প্রন্তাবটিও গৃহীত হইয়াছিল । 

সভাঁয় তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল এইরূপ : 
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১011)501117001 2170. 69 ০711 21777000176 01 006 5011930110015 85 50901 
85 ১1116010171 000 91711 12৬০ 2171996১ 0 0০ 12061] 0£ 
০0100001017 [010 21] [7 01 111012) 

এই প্রত্তাবে উল্লিখিত বাক্তিগণের নাম £ 910 70. 10. তোরা] তি উ. 
[910010১15 0োজাডে। 0. ১০৭০০1700, তে. 7. 01001, ৬৬. চা 
10701010 1২050710196 009৮৮931০০১ [05101 011১1)071%1011101 ও 
15৬0118006৮ 121], 

“বেঙ্গল হরকরা” পত্রিকার সম্পাদক ( এবং পরবত্তী কাঁলে হুগলী কলেজের 
অধাক্ষ ) সাদারল্যাণ্ড এই প্রস্তাবটি উত্থীপন কবেন। ইহাঁও সর্ববাদীসম্মতভাবে 
গৃহীত হয় এবং রাঁমমোহনের স্থৃতি বক্ষাকল্লে সভাস্থলেই ছয় হাজার টাকা টা! 
উঠিয়াছিল। ইনিই রাজার ইংলগুযাত্রার মঙ্গী ছিলেন। 


রামমোহন ১৬৫ 


প্রসঙ্গত; উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, নেপথ্য হইতে এই শোৌকসভার 
মকল আঁয়োজন করিয়াছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর | বাজার মৃত্যুসংবাঁদে তিনি 
এমনই শোকাভিভূত হইয়াছিলেন ষে, সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন 
নাই এবং সেই একই কারণে ধামমোহন-স্ৃতিরক্ষা কমিটিতে তাহার নামেরও 
উল্লেখ নাই । এই কমিটিতে উল্লিখিত প্রীয় সকলেই ছ্বারকানাথের ঘনিষ্ট বন্ধু 
ছিলেন । তবে লক্ষা করিবার বিষন্ন এই যে, বাধাকাস্থদেব প্রমুখ ব্যক্তিগণের 
বামমেহিন-বিদেষ এমনই প্রচণ্ড ছিল, যে তাহাদের কেহই এই শোকস্ভাগ্ন 
সেদিন যোগদান করিতে আসেন নাই । 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিণত বয়সে রামমোহন সম্পর্কে ভাহার বালক বয়সের 
স্মৃতি বর্ণনা করিতে গিষ! বলিয়াছেন £ (বাগতবিক আমি এ পণন্ঠ যত লোক 


দখিয়াছি,. ব।জা রামমোহন রায়েন ন্যায় স্থমিছ্ মেজাজের লোক দেখি 
নাই) তিনি 


০ 


নি বলবান প্ররুষ ছিলেন। ভাহাবর বঙ্গুষস্থল প্রশস্ত ছিল । চাহাক 
মাস্পশী সকল শক্ ছিল । বাজা আপনার শরীরকে অতন্থ যত্র করিতেন । 
শররকে পরমেশ্বরেব মুলাবান দান বূলিয়। মনে করিতেন । আমার শিত। 
রাজাকে অভিশম আদ্ধা করিতেন । সকল মহাপুরষের হ্যায়, বাজ! বামমোঠন 
রাঁয়ও শ্দভাবতঃ অভ্যন্থ বিনীত ছিলেন |. আমি উহার সম্মুখে বপিয। তাহার 
স্রন্নর মুখ দর্শন করিভাম । আমার হৃদয় এক প্রকার গভীর ও অবর্ণনীয়ভাবে 
পরিপ্রত হইত । স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাজার সহিত আমার কোন নিগুদ 
সন্বদ্ধ ছিল।” 

এই বালক দেবেন্দ্রনাথ একবার ভাহার পিভার আদেশে বামমোহন্কে 
ছুাপজার নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। সেহদিন বাজার মুখে বালক সেই 
ষে শুনিল--“আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ ।”--তাহাতেই তাহার জাবনের গতি 
চিরদিনের মত নির্ধারিত হইগ্পা গিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ স্বপ্ন” বলিগাছেন, 
রামমোহনের এই কথাগুলিই ভাঁহার পক্ষে গুক্ষমন্ত্ স্বরূপ হইয়াছিল। 

রামমোহনের 'রাজা, উপাধি সার্ক । অধ্যাপক ম্যান্সমূপারের একটি 
উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । তিনি বলিয়াছেন 2 “17176 06108171006 1017 


১৬৬ রামমোহন 


01011706 13 756১ 10 50811910150 106 আ 0 15 21৪55 0০0 617০ 0016, 
16 170 00105 07০70120606 0917861, 076 2156 01806 17 8810 
90017 2171754 2৭ [32101001020, 2 0016 01106, 2. 1681] 7২81917 1 
17181 2150, 111 7২০১ [05900 01181001155 00৩ 50806310810, 006 
[00 20 076 1761007 অর্থাংপপ্রিক্স কথাটির জর্জন প্রতিশব্দ “ভুরষ্ঠ' 
ইংরেন্ী ফাঁসি? তিনি যিনি সর্বদাই অগ্রণী, খিনি বিপদের জায়গাটি বাঁছিয়া 
লন্‌, যুদ্ধে প্রথম স্থান এবং পলাগ্বনে শেষ জায়গা । রামমোহন রায় এইরূপ 
তুরষ্ট ছিলেন, একজন সতাকার প্রিন্স, বাস্তবিক রাঁজা, যদি লাটিন রেক্স শব্দটির 
মত বাঙজার অর্থ আদিতে ছিল কর্ণধার ।” 

রামমোহনের জীবনেতিহাঁনে আমর। দেখিয়াছি, তিনি সকল বিষয়েই 
অগ্রণী, বিপদ্দে তিনি নিঃসঙ্গ এবং আজীবন তিনি একজন সংগ্রামী যোদ্ধা। 
আবার ভারতের নবজাঁগরণের কর্ণপারও ছিলেন তিনিই | রামমোহন অবতার 
বা প্রেরিত পুরুষ নহেন, কিন্তু কর্মশক্তি, চিন্তাশক্তি আর হৃদয়ের শক্তি- 
সকল বিষয়েই বামমোহন সেদিন ছিলেন সকলের পুরোভাঁগে। ভাহার 
ব্যক্তিত্বের পরিমগ্ডল রাজকাধ মযাদাষ ভাস্বর । 


রামমোহনের মৃত্যুর পর তাহার স্মরণ সভ| বহুবার হইযাছে, তাহার কর্ণ 
ও চিস্তার মূল্যায়ন ভাঁরতবর্ধ তথ। বাংলার বনু মনীষীই করিয়াছেন । তাহাদের 
মধ্যে মহষি দেবেন্দনীথ, রাজনারায়ণ বন্ধ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্ত্র সেন, 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বন, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শান্তা, 
বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রজেন্দ্রনীথ শীল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্পা গুরুদাপ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বন্থ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির নীম উল্লেখযোগ্য । ইহাদের 
মধ্যে রামমোহনের ভাবধাবার নিপুণ ভাষ্যকার হইলেন দুইজন £ রবীন্দ্রনাথ ও 
জেন্্রনাথ। ব্রজেজ্্রনাথ রাজা রামমোহনকে 1012 701901600৫6 50101178 
10170081105” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । ইহাই বাঁমমোহনের ষোগ্যতম 
পরিচয়- অন্ততঃ ইতিহাসের দিক দিয়া। আচাঁধ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের গ্রসিদ্ধ 
উক্তিটি এইখানে মূল ইংরেজিতেই উদ্ধৃত হইল : 


11590600017 1১101) 06 1২918. 9৪ 00] 210. €16% ৪০ 


বামমোহন ১৬৭ 


9725১ 10117910175) 006 0811656 2£2 11710000611) [10191 10156015. 
11206 আ০1:০ 00162 9০90155 ০0£ 001006১, 0766 0111152010103) 
ড/10101) ৮21০ 11 00970110৮02 1711700১00০ 09516]0) 2170 070 
(00171150171 01 009 09001901700] ; 210 1) 0105001 /০৩১---1)0৬/ 
0০ 2170 ৪. 00176 06 0010010) 06 91010) 201018৫ 00৩5০ 1060০10- 
66106010520 ভ21105 01025. 7101) 011510 01 [00৮10 10017. 
195 01016. 70175 1২712 05 1015 30111601001 [00120 0£ 001776014 
210 0091)৬21561505 70202106070 [21017012170 02001216]) 01 
11০0০17 1100120)--2] [10012 ৮10] 00107005166 17701017911 210 
& 5৮180172010 01111520102 7 210 1705 0100 11765 06 0013৮61০170 
112 1810 00৬/7) 23 ৮০11 25 705৮ 0০ ৮৮1০ ০0 1০150170110 176 
41০৮০10906৫ 170. 220 (0710061101৭ 07. 20761010106) 1৩ [00117090 
00৩ ৪৮ 6০ 01) 50100001001 12৫ 1201501191917161 0 010062087 
0017901 ০0100176 7100 01৮1115201017 110 10001 125005১2170 
9০০৪100 2 10700001501) 8], 201061510০১ 10190191760 06 507)11) 
17017091010 ৮1৩ 1810 €০ 00411070101) 01 070 09৩ 167656 0 
80075 170 21627070৮01 32010121] 00108165, 

আমর! পূবেই বলিয়াছি, রামমোহন রায়ের জন্ম ও জীবনকাল পৃথিবীর 


ইতিহাসে একটি যুগ-পরিবা্তনের সমন্ন। সবত্রহ তিনি আন্তর্জাতিক জাগরণ 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন । তাহার দেশপ্রেম মানবপ্রেমের মধ্যে আসিঘা মিলিয়া- 
ছিল। বলিতে গেলে, একটি আন্তর্জাতিক মন লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । বিশ্বের সকল জাতির সংস্কৃতিকে তিনি যথার্থ এক্যবন্ধ 
একটি জাতিসংঘের বেদীমুলে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম 
দেখ।ইয়! দিলেন যে, এই পথেই আছে যাবতীয় আন্তর্জাতিক সমশ্যার সমাধান। 
রামমোহন মনীষার এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ব্রজেন্দ্রনাথ রাজাকে 
10)6 1)701)716 ০01 0)):8710 716)1)168 বলিতে চাহিয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথের জীবনের পট'ভূমিতে রামমোহনের ভাবধারার কী গভীর 
প্রসার তাহা কবির বামমোহন-সংক্রাস্থ একাধিক প্রবন্ধে গ্রকাশ পাইয়াছে। 
শিক্ষিত পাঠকের নিকট সেগুলি স্পরিচিত | মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বাম- 
মোহনের প্রতিভার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন £ 
“ভারতবর্ষের সকল চিন্তানায়কগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতে 


১৬৮ রামমোহন 


আধুনিক চিন্তা ও জীবনের উৎস রাজ! রামমোহন রাঁয়। ভারতবর্ষের সর্বত্র 
তিনি আধুনিক যুগ-অষ্ট। বলিয়। স্বী্কত ও সম্পৃজিত। কলিকাতা শহর হইতেই 
রামমোহন ভাবতবগ তথ সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশে তাহার বাণী প্রচার করিয়া 
ছিলেন। মুঘল শাশনের সময়ে আমাদের মধ্যে যে সাশ্স্বৃভিক সমন্বয় বিকাশ 
লাভ করিঘাঁছিপ, রামমোহন ছিলেন তাহারই শেষ প্রতিশিধি। ভারত- 
মুসলিম সংস্থতির তিনি যেমন ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ ফ্ল, তেমনি ইহার সহিত 
ভাঁপত-দুরোপীষ সণদ্ধতিব সংমিশ্রণের ফলে যে নব সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল, 
রামমোহন তাহার অগ্রদূত ছিলেন। বতমান কালের ভারতবাপী এই 
সংস্কতিবই উত্তরাধিকারী । রামমোহন একটি অভিনন বিজ্ঞানের ভিত্তিস্কাপন 
কিয়! গিয়াছেন--তুলনীমলক ধর্ধ (০60])02780৩ 15118190) 1 ইহাঁরুই 
ফলে পৃথিবীতে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম গুলির অন্থশিহিত এক।বোধ আজ সম্ভব 
হইয়।ছে এব ইহা বিশ্বমানবতার পথও প্রশস্ত করিঘা দিষাঁছে। বিভিন্ন ধমের 
তুলনামূলক পিচারপার। রামমোহন বিশ্বমৈরীর বেধা রচন। কপিযা গিষাছেন-- 
পথিবীর সপ জাতি ও সম্পর্কে মিলিকার ও মিলাইবার পথ গ্রশস্ত 
কবিয়। দিযাছেন। সুতরা” রামমোহন সমগ্র বিশেবহ মুক্তিদত ।' 


রামমোহনের মৃত্যুর অর্ণ শতীন্দী পরে বগলে একেশববাদা খ্রা্টানদিগের 
বাৎসরিক সভীষ গ্রতীচ্য পণ্ডিত ম্যাসিমুলার রামমোহন সম্পর্কে একটি বক্তৃতা 
প্রদান করেন। তিনি বাঁমমোৌহনের মহব উপলব্ধি করিষ! নেদিন বলিষ।- 
ছিলেন : “আজ আমি একথা বলিতে গৌরব অন্নভব করি যে, আমি শুধু 
রামমোহনের একজন স্তাবক নই, তাহার ধহস-স্কার বিষষে আমি তাহার 
একজন শিয়া । ধমই ছিল রামমোহনের জীবনের চরম লক্ষ্য । তিনি বিভিন্ন 
ধম সম্বন্ধীয় তুলনামূলক জ্ঞানের (০0]01ন0৮৩ 07৩019£৬) জন্মদাতা 
ছিলেন। রামমোহন ছঈগতের একজন সবশরেষ্ঠ মানবের হিতকারাী ব্যক্তি 
বপিযা চিরকালই সমাধূত হইবেন ।” 

পরে ম্যান্সমুলীরের এই বিখ্যাত বনত। মুদ্রিত হইয়! পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত 
হয়। ক্ষুদ্রায়তন হইলেও ম্যাক্সমূলারের 'রামমোহন-চরিত” একখানি মূল্যবান 


রামমোহন ১৬৯ 


গ্রন্থ । এ ছাড়া, স্যর মনিষের উইলিষমস্, অধ্যাপক মিলভ। লেভি ও পি, এফ, 
এগু.জ প্রমুখ যুরোপের বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ একবাক্যে রামমোহনকে মানবজাতির 
ভিতর সর্বোত্কৃষ্ট মান্ঠষ বলিধা অভিহিত করিযাছেন। %1২91710015012 
1২05 15 00০ 91501658115 ০%07996 17950164601 11) 000 5016170৩ 01 
০0200919012 0)201095 ৬1110] 000 ৮0110 11957010939 0৩৩--” 
মনিষ়ের উইলিয়ামস্-এর এই একটি কথার মরা উপলব্ধি করিতে পারিলেই 
বামমোহনের প্রতিভার বৈশিষ্টা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই প্রসঙ্গে রামমোহন 
তাহার বন্ধু ও শিষ্য নন্দকিশোর বস্থকে যে কথাটি বলিয। ছিলেন তাহ! উল্লেখ- 
যোগ্য । রাজ! তাহাকে একদা] বলিঘাছিলেন 2 20805 15 10001৬৩1১01 
0)০1০10”--আমাদের ধর্ম বিশ্বজনীন"-এই কথাটির মধোই রামমোহনের 
মহত্বের অনেকথানি পরিচয় আছে। 


তারপর একটি শতাবা অজীস্ক হইল। 

রামণাশনের মৃত্যুর পর ধরে ধাবে আমপ। পুরা একটি শতাঙ্গী অতিঞম 
করিলাম । সভ্যত। তখন অনেক দর অগলব হহয়াছে। ভাবতবন্দ ও নানা পরি 
বতনের ভিতর দিয়| চালঘ| এক "অভিনব পপ পরিগহ করি ছে | পামমোহন 
যে 'ভারভবধষে জন্মগ্রহণ করিযাছিগ্লন, ভাহার মৃভার একশত বহসরু পরে, 
সেই ভারতবর্ম জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বন্তুর অগ্রল্ হইনাছে। এহ নুতন পরিপ্রেঙ্গিতে 
শতবর্ধ পরে বামমোহনের মনীষার মূল্য নিপারণ করিতে গিয়। ববীন্্রনাথ 
রাঁমমোহন-শতবাঁধিকী উৎসবের প্রথম বকন্তায় প্ামমোহনকে একটি নৃতন 
উপাধিতে ভষিত করিলেন । বলিলেন-বামমোহন ভারতপথিক | পামমোহনের 
নৃতন পরিচয় নির্দেশ করিয়। তিনি বলিলেন £ 

“আমাদের ইতিহাসের আবুনিক পর্বের আবস্ত কীলে৯ এসেছেন বাম 
মোহন | তখন এ যুগকে কি বািদিশী কি দেশী কেউ স্পষ্ট কবে চিনতে পারে নি। 
তিনিই সেপিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহবান সে স্বমহত একোর আঙ্বান। 
তিনি জ্ঞানের আলোকে গুদীপ্‌ আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন 
সেখানে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কারে! স্তান-স" কীর্ণতা নেউ। তার সেই হৃদয় 


১৭০ রামমোহন 


ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ 
করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে, ষে মানুষের মধ্যে সক 
মানুষের সন্মান আছে স্বীকৃতি আছে ।” 

রাজ। রামমোহন রায় ছিলেন মন্তষাত্বের রাজশ্রীতে মণ্ডিত সেই মানুষ ॥ 
এই ভারতপথিক সেদিন “এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে” দাড়াইয়। 
প্রথম উচ্চারণ করিলেন নিখিল মানবের এঁক্যবাণী। কিন্ত শতবাধিকী 
উত্সবেব সমাপ্তি-ভাঁষণে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাপা করিলেন £ “আজে কী আমরা 
রামমোহনকে শক্ত ব'লে অসম্মান করতে পারি ?” 

এই জিজ্ঞাসার উত্তর ভারতবাপী যেদিন দিতে পারিবে পেই দ্রিন--এবং 
সেইদিন খুব দূরে নহে--তাহাদ্দের নিকট মাঁনবকুলতিলক, ভারতবর্ষে 
নবজাগৃতির বিরাট পুরুষ পামমোহনের পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে । 


ইতিহাসের পটে রামমোহনের চরিত্র, মনীষ| ও অপাঁধারণ ব্যক্তিত্বের যে 
দীধি একদ। উদ্ভাসিত হইয়। উঠিয়াছিল, কালের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সেই 
দীপ্তি আজে অগ্জান, কিন্তু আমাদের ধ্যান-ধাঁরণায়, উপলব্ধিতে ও জীবনে 
নবযুগ-যজ্জহোতা, আধুনিক ভারতের শরষ্ট। রামমোহন কোথায়? 


॥ পরিশিষ্ট ॥ 


ইংরেজি শিক্ষ। প্রবর্তন সম্পর্কে লর্ড আমহাস্টকে লেখা 
রাজা রামমোহন রায়েবু এতিহাসিক পত্র । 
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